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আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়' গিট কুক আল জামিয়া মুদ্রণ বিভাগ, চা 
থেকে মুদ্িত এবং প্রকাশনা দফতর, আল-জামিয়া মাকের্ট (৩য় তলা), ১৬০ 
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্াম-৪০০০ থেকে প্রকাশিত 


নিয়মিত বিভাগ [এ 
সমস্যা ও সমধান [0 ১২। কবিতা [ ৩৩। শিক্ষার্থীদের পাতা ও 
শিক্ষা-পরামর্শ বিভাগ [| ৩৪ | আল-জামিয়ার দিন-রাত [| ৩৯। 


২০১৮ সালে যখন “মাদক বিরোধী যুদ্ধ" 
শুরু হয় জনগণের মাঝে আশার সর হয়েছিল। তাদের 
প্রত্যাশা ছিল যে, মাদক চোরাচালান, পরিবহণ ও বিপণন 
একেবারে বন্ধ না হলেও সহনীয় পর্যায়ে চলে আসবে এবং 
মাদক কারবারি ও গডফাদারগণ বিদ্যমান আইনের 
আওতায় বিচারের সম্মুণীন হবে । ইতোমধ্যে বিপুল সংখ্যক 
ইয়াবা উদ্ধার হয়েছে এবং বিপুলসংখ্যক মাদক কারবারি 
আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে গ্েফতারও হয়েছে। কিন্তু 
ইয়াবা ব্যবসা নির্মূল করা যায়নি। বাহক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী বা 
কারবারি ধরা পড়লেও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তালিকাভুক্ত 
গডফাদার ও সিন্ডিকেট সদস্যগণ রয়েছে ধরা ছোয়ার 
বাইরে । এতে বোঝায় যায় মাদকসংশ্রিষ্ট রাঘব বোয়ালরা 
কত শক্তিশালী । 

বিগত ১৫ বছর ধরে বাংলাদেশে পেশাজীবী এবং নানা 
বয়সি মানুষ বিশেষ করে তরুণ সমাজের মধ্যে “ইয়াবা' 
আসক্তি ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। ডয়চে ভেলের 
প্রতিবেদন মতে, ২০১৭ সালে বিভিন্ন সংস্থা উদ্ধারই করেছে 
৪কোটি ইয়াবা, যা ২০১৫ সালের দ্বিগুণ। এ থেকেই 
ইয়াবাসেবীদের প্রকৃত সংখ্যা সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া 
যায়। গত বছরের ১ জানুয়ারি থেকে চলতি বছরের 
ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এই ১৪ মাসে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, 
পুলিশ, বিজিবি, র্যাব ও কোস্ট গার্ড মিলে উদ্ধার করেছে 
তিন কোটি ৫৩ লাখ ২৫ হাজার ৬১০ পিস ইয়াবা । জানা 
গেছে, মিয়ানমারে প্রতি পিস ইয়াবার দাম পড়ে গড়ে ৩০ 
টাকা । এই হিসেবে উদ্ধার হওয়া ও উদ্ধারের বাইরে থাকা 
সব মিলিয়ে ৩০ কোটি ইয়াবার মূল্য বাবদ ৯০০ কোটি 
টাকার বেশি পাচার হয়েছে মিয়ানমারে (ডয়চে ভেলে, ১৯ জুন 
২০১৮৪ কালের কণ্ঠ, ২৬ আগস্ট ২০২০) 

মাদকবিরোধী যুদ্ধাভিযান শুরুর পরপরই দেখা গেল 
মিয়ানমার-কক্সবাজার সীমান্তে 'ক্রসফায়া'+ বা 
“এনকাউন্টার' বেড়ে গেল আশংকাজনক হারে । আইন ও 
সালিশ কেন্দ্রের আসক) তথ্য অনুযায়ী, ২০১৮ সালের ১৫ 
মে থেকে ২০১৯ সালের ২৬ আগস্ট পর্যন্ত মাদকবিরোধী 
বিশেষ অভিযানে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীগুলোর সঙ্গে কথিত 


অক্টোবর'২০ 


মাদকবিরোধী যুদ্ধ 


বন্দুকযুদ্ধে ৪২৪ জন নিহত হয়েছে । এর মধ্যে র্যাবের 
সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধে নিহত ১১৯ জন, পুলিশের সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধে 
২১৫ জন, গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধে ৪৮ 
জন, বিজিবি ও র্যাবের যৌথ অভিযানে ৩ জন এবং 
বিজিবি'র সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধে ৩৯ জন নিহত হয়। এর বাইরে 
৩২ জনের গুলিবিদ্ধ লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। বিবিসির 
মতে মাদকবিরোধী যুদ্ধে প্রতিদিন একজন করে মানুষ 
ক্রসফায়ারে মারা যাচ্ছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান 
বিবিসি বাংলাকে বলেন, “আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারি বাহিনীর 
গুলিবর্ষণের অন্যান্য ঘটনার মতো এই ঘটনাও তদন্ত করা 
হবে । এটা আমরা সবসময় বলছি, কেউ যদি ইচ্ছাকৃতভাবে 
বা অন্যায়ভাবে কিছু করে থাকে, তারতো একটা 
ম্যাজিস্ট্রেরিয়াল এনকোয়ারি হচ্ছে এবং হবে । সেখানে 
কেউ দোষী প্রমাণিত হলে তারও বিচার হবে। সেটা আমরা 
সবসময় বলে আসছি।' 
পৃথিবীর কোন দেশে বিচারবহির্ভত হত্যা চালিয়ে 
মাদকব্যবসা বন্ধ করা যায়নি। মাদকাসক্তির কবল থেকে 
মুক্তির পথ খুঁজতে গিয়ে থাইল্যান্ড, ফিলিপাইন, মেক্সিকো, 
ব্রাজিল ও কলাম্বিয়াসহ এশিয়া এবং ল্যাটিন আামেরিকার 
বেশ কয়েকটি দেশ 'ক্রসফায়ার” সংস্কৃতি চালু করে কিন্তু 
তাদের সব প্রয়াস ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। সামাজিক 
পরিসরে ও অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে নৈরাজ্যের সৃষ্টি হয়, 
সরকারের পরিবর্তন ঘটে এমনকি গণতান্ত্রিক ধারবাহিকতা 
বিনষ্ট হয়। মাদকের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দিয়ে ২০০৩ 
সালে “বন্দুকযুদ্ধ সংস্কৃতি, চালু করেন থাইল্যান্ডের 
প্রধানমন্ত্রী থাকসিন সিনাওয়াত্রা। ২৮১৯ জনের মৃত্যু হয় 
মাত্র তিন মাসে । থাকসিনের সে অভিযান সফল হয়নি, 
দেশকে মাদকমুক্ত করতে পারেননি । প্রথম দিকে কিছুটা 
জনসমর্থন থাকলেও পরবর্তীতে দেশে অস্থিরতা ও নৈরাজ্য 
তৈরি হয় এবং সে সুযোগে ২০০৬ সালে সেনাবাহিনী 
ক্ষমতা দখল করে নেয়। 
২০১৬ সালে ফিলিপাইনের প্রেসিডেন্ট রদ্রিগো দুতার্তে 
মাদকের বিরুদ্ধে সর্বাত্বক অভিযান ঘোষণা করেন। 
হিউম্যানরাইটস ওয়াচের প্রতিবেদনে জানা যায়, পুলিশ 
এবং তাদের এজেন্টরা আত্মরক্ষার মিথ্যে অজুহাতে এই 
হত্যায় অংশ নেয়। ২০১৬ সালের ১ জুলাই থেকে ২০১৭ 
সালের ২৭ নভেম্বর পর্যন্ত মাদকবিরোধী যুদ্ধে নিহতের 


॥ আত্তার্তহীদ ২ 


সংখ্যা ২০ হাজার ৩২২টি । গড়ে প্রতিদিন ৩৯.৪৬ 
হত্যাকাণ্ড ঘটেছে। তা সন্টেও মাদকসমস্যা নির্মূল হয়নি। 
মেক্সিকো, ব্রাজিল এবং কলাম্দিয়াও বিচার-বহির্ভূত হত্যা 
চালিয়ে মাদক সমস্যা মোকাবেলায় ব্যর্থ হয়েছে। 

১৯৯০ থেকে ২০১৬ পর্যন্ত কলাম্ষিয়ায় মাদক সশ্রিষ্ট 
হত্যাকান্ডের সংখ্যা সাড়ে চার লাখ । মেক্সিকোতে ২০১৩ 
সালে নিহতের সংখ্যা ছাড়িয়েছে ১ লাখ ২০ হাজার । আর 
গুম হয়েছেন ২৭ হাজার । হিউম্যান রাইটস ওয়াচের মতে, 
ব্রাজিলে মাদকবিরোধী যুদ্ধের পুলিশের অভিযান মানেই 
মৃত্যু। সরকারি তথ্য অনুসারে, ২০১৪ সালেই ব্রাজিল 
পুলিশ ৩ হাজার মানুষকে হত্যা করেছে। 

এসব দেশে মাদকবিরোধী যুদ্ধে ব্যাপক প্রাণহানি ঘটলেও 
সফলতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে খোদ জাতিসংঘ । বাড়ছে 
মাদকসেবীর সংখ্যা । জাতিসংঘের মাদক ও অপরাধ বিষয়ক 
সংস্থার প্রকাশিত সর্বশেষ প্রতিবেদন অনুসারে, ২০১৫ সালে 
অন্তত একবার মাদক গ্রহণ করেছেন এমন মানুষের সংখ্যা 


ঝুঁকে পড়ে । “পুলিশ জনগণের বন্ধু' এই ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধার 
করতে হবে। র্যাব বা পুলিশ বিচ্ছিন্ন দ্বীপের বাসিন্দা নয়, 
তারা আমাদের সমাজের অংশ । সমাজকে পরিশুদ্ধ করা না 
গেলে, তাদের কাছ থেকে শতভাগ শুদ্ধাচার আশা করা যায় 
না। ব্যক্তি বিশেষের অপরাধ ব্যক্তির অপরাধ হিসেবে গণ্য 
করা উচিৎ। এর জন্য নির্দিষ্ট বাহিনী বা সংস্থা দায়ী হতে 
পারেনা । 

পুলিশ সদর দফতর সূত্রে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, গত ৯ 
বছরে ১ লাখ ২০ হাজার ১৯১টি ঘটনায় পুলিশ সদস্যদের 
বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তারা সবাই 
কনস্টেবল থেকে ইন্সপেক্টর পদমর্যাদার । মাদক ব্যবসা, 
চাদাবাজি, ছিনতাই, ঘুষ, নানাভাবে হয়রানি, বিয়ের পর 
স্ত্রীকে ভরণ-পোষণ না দেওয়া ও যৌতুকের জন্য নির্যাতন, 
ভুক্তভোগীর মামলা দায়েরের পর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ না 
নেওয়া, জমিজমা-সংক্রান্তসহ নানা অভিযোগে তাদের 
বিভাগীয় শাস্তি দেওয়া হয়। ২০১৭ সালে ১৪ হাজার ৬৫৮ 


২৫ কোটি । এদের মধ্যে প্রায় তিন কোটি (২৯.৫ মিলিয়ন) 
মানুষ মাদকসংশ্লিষ্ট রোগে আক্রান্ত (বাংলা ট্রিবিউন, ২৮ মে 
২০১৮) । 


জন পুলিশ সদস্যের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া 
হয়েছে । এদের মধ্যে প্রায় ১১ হাজার সদস্যই কনস্টেবল 
থেকে সাব ইন্সপেক্টর পদমর্ধাদার । এই বছর এএসপি থেকে 


বিজিবি, র্যাব ও পুলিশ সদস্যরা আমাদেরই ভাই ও সন্তান 


তদূর্ধ্ব মাত্র ৮ কর্মকর্তাকে লঘুদণ্ড (তিরস্কার, দায়িত্ব থেকে 


জনগণের সাথে কাধে কীধ মিলিয়ে তৎকালীন ইপিআর ও 


অব্যাহতি) দেওয়া হয়েছে। ২০১৭ সালে এএসপি থেকে 


পুলিশ বুকের রক্ত দিয়ে আমাদের স্বাধীনতা এনে দিয়েছেন 
সীমান্ত রক্ষা, আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখা, চোরাকারবার, 


তদূরধ্ব কর্মকর্তাদের কেউ গুরুদণ্ড পাননি। ২০১৬ সালে 
এএসপি থেকে তদুরধ্ব কর্মকর্তাদের মধ্যে দুইজনকে শাস্তি 


মাদক পাচার, অপরাধ ও সন্ত্রাস নির্মূলে তাদের ভূমিকা 


দেওয়া হয়েছে। তাদের মধ্যে একজনকে লঘ্ুদণ্ড, 


গৌরবোজ্জীল। সাম্প্রতিক করোনা পরিস্থিতিতে পুলিশ 


অন্যজনকে বাধ্যতামূলক অবসর দেওয়া হয়েছে। এই 


সদস্যরা আর্তমানবতার সেবায় যে অবদান রেখেছেন তা 


গুরুদণ্ড পাওয়া ব্যক্তি হলেন স্ত্রী মিতু খুন হওয়ার ঘটনায় 


গর্ব করার মত । আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তাদেরকে 
আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে গড়ে তোলার দায়িত্ব রাষ্ট্রের 
বিজিবি, র্যাব ও পুলিশ বাহিনীর মধ্যে বিপুল সদস্য আছেন 
সৎ, ন্যায়পরায়ণ ও মানবিক গুণাবলিসম্পন্ন। সড়কে 
দায়িতৃ-পালনকারী পুলিশের একহাতে লাঠি অপরহাতে 
তাসবিহ দেখা যায় তখন মানুষ আশাবাদী হয়ে ওঠে । 

সেনাসমর্থিত সরকারের আমলে পুলিশ বাহিনীর সংস্কার 
নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল। এরপর এটা 
ধামাচাপা পড়ে যায়। সংস্কার সময়ের দাবি। পুরনো আইন 
ও বিধি বেশি দিন চলতে পারে না। দেশ স্বাধীন হওয়ার 
পর থেকে কমবেশি প্রতিটি সরকারের আমলে রাজনৈতিক 
ও দলীয় স্বার্থে পুলিশের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। বিরোধী 
দলের কর্মি-নেতাদের দমনে পুলিশের ব্যবহারের ফলে 
পেশাদারিতের অপরিহার্য গুণ লোপ পেতে থাকে ধীরে 
ধীরে। ফলে পুলিশ রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় অপরাধের দিকে 


অক্টোবর'২০ 


আলোচিত এসপি বাবুল আক্তার (বাংলা ট্রীবিউন, ঢাকা, ৭ 
অক্টোবর ২০১৯) । 

প্রয়োজনে সিভিল ও ফৌজদারি দণ্ডবিধি, ও আইনের ধারা 
সংশোধন করে বিচার-ব্যবস্থাকে সহজলভ্য করা একান্ত 
দরকার । আইন কমিশন গঠন করে বছরের পর বছর মামলা 
ঝুলে থাকা বা রাখার যে নিয়ম চালু হয়েছে তা ভাঙতে 
হবে । বিচার-বহির্ভূত হত্যা বন্ধ করা না গেলে আইনের 
শাসন ভেঙ্গে পড়বে এবং বিচারব্যবস্থা মুখ থুবড়ে পড়বে । 
সব নাগরিকের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং তার অধিকার 
রক্ষায় সহযোগিতা করতে পুলিশের বাধ্যবাদকতা রয়েছে। 
দেশের প্রতিটি নাগরিকের বিচারপ্রার্থী হওয়ার এবং 
আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার নিশ্চিত হওয়ার সুযোগ না 
থাকলে উন্নয়নের চাকা আটকে যাবে। 


ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন 


॥ আত্তার্তহীদ ৩ 


স।ম।কা।লী।ন 


অবসানে তৈরি হচ্ছে নতুন বিন্যাস 


ড. মাহফুজ পারভেজ 


সংঘাত ও বৈরিতার জনপদ 


অনুগত ও নির্ভরশীল। গুরুত্বপূর্ণ 


মধ্যপ্রাচ্যের দৃশ্যপট আমূল বদলে 


সামরিক নেতা জেনারেল সুলাইমানীকে 


যাচ্ছে। আরব-ইসরায়েলের পুরনো 


একে ইসরায়েলের সঙ্গে বৈরিতার 
পর্যায় থেকে মৈত্রীর বন্ধনে নিয়ে 


হত্যা করে মার্কিনীরা ইরান-সিরিয়ার 


শক্রতার অবসানে তৈরি হচ্ছে নতুন 


আসছেন তিনি। মধ্যপ্রাচ্যে একমাত্র 


বিরুদ্ধে সউদিপন্থিদের আরও 


মিত্র ইসরায়েলের সঙ্গে সঙ্গে আরও 


বিন্যাস । সামরিক ভারসাম্যেও এসেছে 
ব্যাপক পরিবর্তন। রাজনৈতিক 


বিশ্বাসভাজন হয় ও আরও কাছে চলে 


মিত্র ও অনুগত তৈরি করেছেন তিনি। 


আসে। আরব নেতাদের 


মেরুকরণের নতুন চেহারা দেখা যাচ্ছে 
বৃহত্তর মধ্যপ্রাচ্যের ভূগোলে । 

২০২০ সালের শুরুতেই মার্কিন 
হামলায় ইরানি জেনারেল সুলাইমানি 
নিহত হওয়ার ঘটনায় নতুন করে উতপ্ত 


অদূর ভবিষ্যতে আরও উপসাগরীয় 


নির্ভরশীলতাও বাড়ে মার্কিনিদের 
প্রতি । 

যার প্রমাণ মেলে কয়েক মাসের 
মধ্যেই, যখন যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবে 
মধ্যপ্রাচ্যের সামরিক-রাজনৈতিক 


হয়েছিল মধ্যপ্রাচ্য । ইরান-সিরিয়া- 
ইয়েমেন-হামাসের সামরিক শক্তির 
হত্যার প্রতিক্রিয়ায় মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ ও 
সংঘাতের আশঙ্কা করা হয়। বেশ 


মেরুকরণে বিরাট পরিবর্তন আসে। 
নিজেদের মধ্যে লড়াই করলেও 
মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলো যে 
ইসরায়েলের বিরুদ্ধে ছিল মারমুখী ও 
একান্টা, তারাই এখন একে একে 


আরব দেশের সঙ্গে ইসরায়েলের 
সম্পর্ক স্থাপনের সম্ভাবনার ইঙ্গিত 
দিয়েছেন বিশেষজ্ঞঞা | কারণ 
অধিকাংশ দেশই, বিশেষত ওমান, 
কাতার ও সউদি আরবের সঙ্গে 
ইসরায়েলের “আনঅফিশিয়াল+ সম্পর্ক 
রয়েছে। 

মধ্যপ্রাচ্যে শান্তির ফর্মুলা দিয়ে ট্রাম্প 
পরিণত হয়েছেন আরব-ইসরায়েল 
বন্ধুতের নবনির্মাতায়, যা তাকে 


কিছুদিন টানটান উত্তেজনা চললেও 
করোনাভাইরাসের ভয়ানক বিস্তারের 
ফলে স্তিমিত হয় উভয় পক্ষের সামরিক 
হুঙ্কার। খোদ যুক্তরাষ্ট্র, ইরান 
মারাতআবকভাবে আক্রান্ত হওয়ায় সবার 
নজর চলে যায় গ্লোবাল পেন্ডেমিক 
করোনার দিকে । 

কিন্ত করোনাকালের সঙ্কুল 
পরিস্থিতিতেও আন্তর্জাতিক রাজনীতি 
থেমে থাকেনি । মধ্যপ্রাচ্যে ইরান- 
সিরিয়ার নেতৃতে “শিয়া ক্রিসেন্ট” বা 
সন্ত্রস্ত সুন্নিপহ্থী সউদি ও তার মিত্রদের 
নিয়ে তৎপর হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৷ 
মার্কিনীদের প্রতি মধ্যপ্রাচ্যের 
রাজতান্ত্রিক শাসকগণ আগে থেকেই 


বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে আলিঙ্গন 
করেছে ইহুদি রাষ্ট্রটিকে । এমনটি সম্ভব 
হয়েছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনান্ড 
ট্রাম্পের পদক্ষেপের কারণে । মাত্র 
তিরিশ দিনের মাথায় ট্রাম্প সংযুক্ত 
আরব আমিরাতের পর দ্বিতীয় 


সউদি অনুগত দেশগুলোকে একে 


নোবেল শান্তি পুরস্কারের অন্যতম 
দাবিদার রূপে দীড় করিয়েছে। এই 
ঘটনা ট্রাম্পকে আসন্ন নির্বাচনী 
বৈতরণী পাড়ি দিতেও সাহায্য করবে 
বলে পর্যবেক্ষকগণ মনে করছেন। 
মঙ্গলবার ১৫ সেপ্টেম্বর হোয়াইট 
হাউসে ইসরায়েলের সঙ্গে শান্তি ও 
সম্পর্ক স্থাপনের চুক্তিতে সংযুক্ত আরব 
সাক্ষরের ফলে মধ্যপ্রাচ্যের রাজনৈতিক 
কাঠামোর বদলই শুধু হবেনা, বরং 
প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ইমেজ ও 
উচ্চতাও অনেকাংশে বৃদ্ধি পাবে, যা 
তার সমালোচনা ও সীমাবদ্ধতাকে 
চাপা দিয়ে তার রাজনৈতিক 
ভবিষ্যতকে উজ্জীলতর করবে । 


অক্টোবর'২০ ______777_7171.7. আত্তা্তহীদ ৪ 


স।ম।কা।লী।ন 
১৯৪৭/৪৮ সালের পর থেকে 


মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন ও ইসরায়েল এখনই শেষ কথা বলার সময় 


মধ্যপ্রাচ্যে চলমান আরব-ইসরায়েল 
সংঘাত প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের উদ্যোগে 
অনেকাংশে কমবে এবং আরব-ইহুদি 
মৈত্রীর মতো অকল্পনীয় বিষয়ও বাস্তবে 
রূপ লাভ করবে। যুক্তরাষ্ট্রের 
পাশাপাশি ইসরায়েলের সঙ্গে সউদি ও 
তার মিত্রদের বাণিজ্যিক, রাজনৈতিক, 
এমনকি সামরিক নৈকট্য বৃদ্ধির 
সম্ভাবনাও রয়েছে, যা মধ্যপ্রাচ্যের 
সামথিক পরিস্থিতির আমুল পরিবর্তন 
ঘটাবে। 

ত্রিভুজের মধ্যকার মৈত্রী ও মেরুকরণ 
মধ্যপ্রাচ্যের দৃশ্যপট বদলে দিলেও 
এবং কোনো কোনো দেশ বা শাসকের 
জন্য লাভ বয়ে আনলেও তা 
সামগ্রিকভাবে আরব তথা মুসলিম 
বিশ্বের দেশ ও জনগণের মধ্যে পূর্ণ 
নিরাপত্তা ও শান্তির নিশ্চয়তা দিতে 
পারবে না। মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম জগত 
এতিহাসিকভাবেই চারটি শক্তিকেন্দ্ে 
ও দু'টি মতাদর্শে বিভক্ত। প্রধান 
মতাদর্শিক বিভেদ শিয়া ও সুন্নিদের 
মধ্যে, যা ইসলামের আবির্ভাবের পর 
থেকেই রক্তাক্ত এতিহাসিক 
উত্তরাধিকার বহন করে চলেছে এবং 
বর্তমানে ইরান-সউদি বৈরিতার 
মাধ্যমে তীব্রভাবে দৃশ্যমান রয়েছে। 
আর চারটি শক্তিকেন্দ্রের চারদিকে 
আছে চারটি জাতিগোষ্ঠী: ১. আরব, ২. 
তুর্কি, ৩. ইরানি, ৪. কুর্দি। ইসলাম 
সবার মধ্যে কমন-আইডেন্টিটি হলেও 
মধ্যপ্রাচ্যের ইসলাম-পরবর্তী দেড় 
হাজার বছরের ইতিহাসে এই চারটি 
শক্তিই পুরো অঞ্চলে কখনো কখনো 
কর্তৃত ও শাসন করেছে, পরস্পরে 
যুদ্ধ-বিগ্রহ করেছে এবং কেউই কারো 
আনুগত্য মেনে নেয়নি । 


জোটের সঙ্গে মিলে সউদি জোটের 


আসেনি । 


শক্তি বৃদ্ধি পেলেও তা পূর্ণ শান্তির এরফেসর, রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগ, চ্ঘাম 


প্রতিশ্রতি দিতে পারবে না। এক্ষেত্রে 
ইরান, তুরস্ক ও কুর্দিদের মনোভাব 
আর প্রতিক্রিয়া কেমন হয়, সেটাও 
বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে 
বৈকি। এটা ঠিক যে, বদলে যাচ্ছে 
মধ্যপ্রাচ্যের দৃশ্যপট, তবে সেই 
বদলের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য সম্পর্কে 


বিশ্ববিদ্যালয় 


€ সর্বনিয় পাচ কপির এসেন্সি দেওয়া হয়। 
গ প্রতিটি এজেন্টকে ৫০-এর কম কপিতে একটি সৌজন্য কপি দেওয়া হয়। 
৪ অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে পাঠানো হয় । 
৬ ১০ কপির নিম্নে ডাক-খরচ এজেন্সি বহন করবে। 


ঙ এজেন্সির জন্য অগ্রিম বা জামানাত 


পাঠাতে হয় না। 


* মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায়। 
 এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া হয়। ৫০ কপির ওপরে এজেন্সির 


কমিশন বাড়ানো হয় । 


€ পরিবহন ও কুরিয়ারের ক্ষেত্রে মূল্য অগ্রিম পরিশোধ করতে হয়। 


*সবনিম ৬ মাসের গাহক হতে আজে 
হয়। 


00010 


17018, 7810918], 
8170101 ব৩0থ1 


7২65-0051 
1101370 


096106721190$ 
11050 


154 04, থা, 
01081 থা, [াথণ, 
0811, 4১210901919] 
900. 45918] ০00100165. 


101700 


11100 


[20921 & 40102] 00]11105, 


52200 


1151600 


1011) 4১1001109. 


52550 


1151900 


/১0508118- 


1101800 


1101160 


আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 


০১৮১৫-৮৪ ৭০৭০ 


স।ম।কা।লী।ন 


বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সতর্ক করেছে যে, 
পৃথিবী থেকে নভেল করোনাভাইরাস 
“হয়তো কখনোই নির্মূল হবে না।" 
এই ভাইরাস কবে নির্মূল হবে, বুধবার 
সেবিষয়ে ধারণা প্রকাশ করার 
ব্যাপারেও সতর্ক করেছেন বিশ্ব স্বাস্থ্য 
সংস্থার ইমার্জেন্সি বিষয়ের পরিচালক 
ডা. মাইক রায়ান। 

তিনি বলেছেন যে প্রতিষেধক যদি 
পাওয়াও যায়, তবুও এই ভাইরাস 
নিয়ন্ত্রণ করার জন্য “ব্যাপক প্রচেষ্টা? 
চালাতে হবে । 

এখন পর্যন্ত সারাবিশ্বে ৪৩ লাখের 
বেশি মানুষ এই ভাইরাসে আক্রান্ত 
হয়েছে এবং প্রায় তিন লাখ মানুষ 
মারা গেছে। 

জেনেভার ভার্চুয়াল প্রেস কনফারেন্সে 
ডা. রায়ান বলেন, “এই ভাইরাসটি 
আমাদের জাতিগত রোগ হিসেবে 


ডা রায়ান আরও বলেন যে, “এই 
ভাইরাস কবে নির্মূল হবে" সেই ধারণা 
যে কেউ করতে পারে তাও বিশ্বাস 
করতে চান না তিনি। 


অক্টোবর'২০ 


বর্তমানে করোনাভাইরাসের সম্ভাব্য 
প্রতিষেধক তৈরির অন্তত ১০০ টি 


দেশ পর্যায়ক্রমে তাদের লকডাউনের 
কড়াকড়িতে শৈথিল্য আনছে এবং 


প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। তবে 
প্রতিষেধক আবিষ্কারই যে ভাইরাসের 
বিলুপ্তি নিশ্চিত করে না, তা মনে 
করিয়ে দেন ডা রায়ান। 

ব্যাপারে সতর্ক করেছেন ডা রায়ান ও 
ডা টেড়োস। 

তিনি উল্লেখ করেন যে, হামের টিকা 
বহুদিন আগে আবিষ্কার হলেও হাম 
এখনও বিলুপ্ত হয়নি পৃথিবী থেকে। 
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মহাসচিব টেড়োস 
ঘেব্রেয়েসাস অবশ্য সম্মিলিত প্রচেষ্টার 
মাধ্যমে ভাইরাসটি নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে 
আশাবাদ ব্যক্ত করেন। 

“এর গতিপথ আমাদের হাতে এবং 
এটি আমাদের সবার মাথাব্যাথা । এই 
মহামারি থামাতে আমাদের সবার 
অবদান গুরুতৃপূর্ণ 

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার রোগততৃবিদ মারিয়া 
ভ্যান কারখোভ ব্রিফিংয়ে বলেন, “এই 
মহামারি পরিস্থিতি থেকে বের হতে 
মানসিকভাবে এর জন্য প্রস্তুত হওয়া 
উচিত । 

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার কর্মকর্তারার এমন 
সময় এই মন্তব্য করলেন যখন বিভিন্ন 


আরও অনেক দেশের নেতাই তাদের 
নিজ নজি অর্থনীতি উনুক্ত করে 
দেওয়ার চিন্তা করছে। 

ডা. টেড়োস সতর্ক করেছেন যে 
দ্বিতীয় দফা সংক্রমণের ঝুঁকি থেকেই 
যায়। 

“অনেক দেশই সতর্কতামূলক পদক্ষেপ 
শিথিল করতে চাইবে । কিন্ত আমাদের 
সুপারিশ, এখনও যে কোনো দেশকে 
সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থায় থাকা উচিত ।” 
চিন্তা করছেন লকডাউন শতভাগ 
কার্যকর ছিল এবং লকডাউন উঠিয়ে 
নিলে পরিস্থিতি ভালো হবে। এই 
দুইটি ধারণাই ভীষণ ঝুঁকিপূর্ণ ।' 


ধ।র্ম।-।|দ।র্শ।ন 


তাকওয়া: 
কল্যাণের এক 
নির্মল স্োতধারা 


সুমাইয়া তাসনীম 


মানুষের মধ্যে দুটি পরস্পর বিরোধী 
প্রবণতা বা শক্তির পাশাপাশি সাংঘর্ষিক 
অবস্থানে বিদ্যমান । তা হচ্ছে, ভালো- 
কল্যাণ-অকল্যাণ, আলো-অন্ধকার 
ইত্যাদি। এ পরস্পর বিরোধী দুই 
প্রবণতার মধ্য থেকে ভালো ও 
কল্যাণময় প্রবণতা বেছে নিয়ে সেটাকে 
দৃঢ়ভাবে ধারণ করা এবং এর ওপর 
প্রতিষ্ঠিত থাকার ফলে যত কঠিন 
পরীক্ষা ও অবস্থারই মুকাবিলার 
সম্মুখীন হোক না কেন, তা ধৈর্য ও 
সাহসের সাথে উত্তীর্ণ হওয়া এটাই 
প্রকৃত তাকওয়া। অর্থাৎ মানবীয় 
সহজাত সুকুমার বৃত্তি বা আকাজ্কা যা 
মানুষকে কুপ্রবৃত্তি তথা মন্দ কথা, 


হল তাকওয়া। দুনিয়ার জীবনে 


অন্যায়-পাপাচার, অনাচার-অত্যাচার, 
শিরক, কুফর, বিদায়াত, দুর্নীতি, ঘুষ 


নিজেকে সমস্ত গুনাহ থেকে এভাবে 
বেঁচে চলাই হল তাকওয়া । 


আর সুদ অক্টোপাসের মতো ছড়িয়ে 


হযরত হাসান আল-বাসারী রেহ.) 


আছে। অন্ধকারের অতল গহবরে 
ক্রমান্বয়ে তলায়মান ও পতনোনুখ এ 
সমাজের বিষবাম্প থেকে একজন 
মুমিনকে আত্মরক্ষা করে সাবধানে 
জীবনের পথ অতিক্রম করতে হবে। 
তাকওয়াই হচ্ছে এর একমাত্র পন্থা । 
আল্লাহর ঘোষণা অনুযায়ী এটিই 
যাবতীয় কল্যাণের মূল উৎস। 


তাকওয়া কি? 

তাকওয়া অর্থ হচ্ছে বাচা, আত্মরক্ষা 
করা, নিষ্কৃতি লাভ করা। অর্থাৎ 
আল্লাহর ভয় ও তার সন্তুষ্টি লাভের 
উদ্দেশ্যে যাবতীয় অপরাধ, অন্যায় ও 
আল্লাহর অপছন্দনীয় কাজ, কথা ও 
চিন্তা থেকে নিজেকে বাচিয়ে রাখার 
নাম তাকওয়া । 

হযরত আলী (রাযি.) খুব সুন্দর ও 
সহজভাবে তাকওয়ার সংজ্ঞা দিয়েছেন, 
যা বোঝা এবং আমল করা খুব সহজ । 
তার মতে তাকওয়া হল চারটি বিষয়; 
এক. আল্লাহর ভয়, দুই. কুরআনে যা 
নাযিল হয়েছে তদানুযায়ী আমল, তিন. 
সদা প্রস্ততি । 

হযরত ওমর রাযি.) একবার হযরত 
কা'ব (োযি.) তাকওয়া সম্পর্কে 
জিজ্ঞেস করলে কা'ব (রাযি.) জিজ্ঞেস 
করলেন, “আপনি কি কখনও কন্টকময় 
পথে হেঁটেছেন?” হযরত ওমর (রাষি.) 
হ্যা বললে তিনি আবার জিজ্ঞেস 
করলেন, 'আপনি সেই পথ কিভাবে 
পার হন?' হযরত ওমর (রোযি.) উত্তরে 
বললেন যে তিনি খুব সন্তর্পনে নিজের 
কাপড় গুটিয়ে সেই রাস্তা পার হন যেন 
কোনভাবেই কাটার আঘাতে কাপড় 


খারাপ কাজ ও দুষ্ট চিন্তা থেকে বিরত 
রাখে, তাকেও তাকওয়া বলা হয়। 


ছিড়ে না যায় অথবা শরীরে না বিধে। 


বলেছেন, “তাকওয়া হল দীনের ভিত্তি, 
এটি ধ্বংস হয় লোভ এবং আকাঙ্ফার 
মাধ্যমে । 

হযরত মাওলানা গুলাম হাবীব রেহ.) 
তাকওয়ার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন 
যে, তাকওয়া হল সে সমস্ত বিষয় 
পরিত্যাগ করা, যেগুলো বান্দাকে 
আল্লাহর নৈকট্য লাভে বাধা সৃষ্টি 
করে। 

ইবনে রজব হাম্বলী (রহ.) বলেন, 
“তাকওয়া মানে আনুগত্যশীল কর্মের 
মাধ্যমে এবং নাফরমানিমূলক বিষয় 
থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে আল্লাহর 
ক্রোধ এবং শাস্তি থেকে বেঁচে থাকা ।' 
কুশাইরী (েহ.) বলেন, “প্রকৃত 
তাকওয়া হল, শিরক থেকে বেঁচে 
থাকা, তারপর অন্যায় ও অশ্লীল বিষয় 
পরিত্যাগ করা, অতঃপর সংশয়পূর্ণ 
বিষয় থেকে বিরত থাকা, এরপর 
অনর্থক আজেবাজে বিষয় বর্জন করা । 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ 
(রাধি.) বলেন, “তাকওয়া হচ্ছে, 
আল্লাহর আনুগত্য করা, নাফরমানি না 
করা। তাকে স্মরণ করা, ভুলে না 
যাওয়া । তার কৃতজ্ঞতা করা, কুফরি না 
করা । 

হযরত সাহল ইবনে আবদুল্লাহ বলেন, 
“বিশুদ্ধ তাকওয়া হল-ছোট-বড় সব 
ধরণের গুনাহের কাজ পরিত্যাগ করা ।' 
যওবানী বলেন, “আল্লাহ থেকে দূরে 
রাখবে (তোর ক্রোধ ডেকে নিয়ে 
আসবে) এমন সকল বিষয় বর্জন 
করার নামই তাকওয়া ।' 

হযরত হাসান আল-বাসারী (রহ.) 
বলেন, “এ প্রকার (পশমের) ছেঁড়া- 
ফাটা পোশাকে তাকওয়ার কিছু নেই। 


হযরত কা*ব উত্তরে বললেন যে, এটাই 


তাকওয়া হচ্ছে এমন বিষয় যা হৃদয়ে 
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গ্োথিত হয়, আর কর্মের মাধ্যমে তা 
বাস্তবায়ন হয় । 


ও তাকওয়া “খোদাভীরুতা” শব্দ 


ব্যবহৃত হয়েছে। 


হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয 
(রহ.) বলেন, “দিনে সিয়াম আদায় 
এবং রাতে নফল সালাত আদায়ই 
আল্লাহর ভয় নয়, বরং প্রকৃত আল্লাহর 
ভয় হচ্ছে, আল্লাহ যা হারাম করেছেন 
তা পরিত্যাগ করা, তিনি যা ফরয 
করেছেন তা বাস্তবায়ন করা। কেউ 
যদি এর অতিরিক্ত কিছু করতে পারে 
তবে সোনায় সোহাগা।, প্রকাশ্যে 
পাপের কাজ পরিত্যাগ করার নাম 
তাকওয়া নয়; বরং গোপন-প্রকাশ্য 
সবধরনের পাপের কাজ পরিত্যাগ 
করার নামই আসল তাকওয়া । যেমন 
রাসুল (সা.) বলেন, “তুমি যেখানেই 
থাকনা কেন আল্লাহকে ভয় কর।' 
(সুনানে তিরমিযী) 

রাসুল (সা.) তাকওয়ার পরিচয়ে 
বলেন, “যে বিষয় মানুষকে সবচেয়ে 
বেশি জান্নাতে নিয়ে যায় তা হল, 
তাকওয়া এবং উত্তম ব্যবহার; আর যে 
বিষয় মানুষকে সবচেয়ে বেশি 
জাহান্নামে নিয়ে যায় তা হল, জিহ্বা 
এবং লজ্জাস্থান ।' (সুনানে তিরমিযী) 


দ্বিতীয় স্তর যা আসলে কাম্য-তা হলো 


নাফরমানি ছেড়ে দেবে তার নুরের 
ভিত্তিতে এবং আল্লাহর শাস্তির ভয় 
করবে । 


এমন সব বিষয় থেকে বেচে থাকা, যা 
আল্লাহ তাআলা ও তার রাসুল (সা.)- 
এর পছন্দনীয় নয় । কুরআন ও হাদীসে 


আল্লাহ তাআলার নৈকট্য অর্জনের জন্য 
ওয়াসীলা তালাশ করা। মুফাসসিরগণ 
এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা করেছেন। কেউ 


যে তাকওয়ার যেসব ফযীলত ও 


বলেছেন, ওসীলা হচ্ছে, নেক আমল। 


কল্যাণ প্রতিশ্রুত হয়েছে, তা এ স্তরের 


যত বেশি নেক আমল করবে, ততই 


কওয়ার ওপর ভিত্তি করেই হয়েছে। 


তাকওয়া হাসিল হবে এবং আল্লাহ 


তাআলার নৈকট্য অর্জিত হবে। কেউ 
অন্য ব্যাখ্যাও করেছেন। একটি ব্যাখ্য 


তাকওয়া অর্জন করে থাকেন । অর্থাৎ 


হল-যার সমর্থন অন্য আয়াতেও 
পাওয়া যায় ওয়াসীলা তালাশ করার 


অন্তরকে আল্লাহ ব্যতীত সবকিছু থেকে 
বাচিয়ে রাখা এবং আল্লাহর স্মরণ ও 
তার সন্তুষ্টি কামনার দ্বারা পরিপূর্ণ ও 


অর্থ এমন ব্যক্তিদের সাহচর্য গ্রহণ 
করা, যারা তাকওয়ার গুণে গুণান্বিত। 
এটি তাকওয়া অর্জনের সবচেয়ে সহজ 


সমৃদ্ধ রাখা । মহান আল্লাহ বলেছেন, 


ও সবচেয়ে ফলপ্রসূ পন্থা। সাহচর্ষের 


আল্লাহকে ভয় করো যেমনভাবে করা 


গভীর প্রভাব রয়েছে। এর গুণে 


উচিত অর্থাৎ তাকওয়ার ওই স্তর অর্জন 
কর, যা তাকওয়ার হক। 


ফরয-নফল সবধরনের ইবাদত 
ধারাবাহিকভাবে ও অধিক হারে করা। 


আল্লাহ বলেন, “হে লোক সকল 
তোমরা ইবাদত কর তোমাদের রবের 


তাফসীর ইবনে কসীরে উল্লেখ আছে 


যিনি তোমাদেরকে এবং তোমাদের 


যে, আতিয়া আস-সাস্দী হতে বর্ণিত 


পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি করেছেন, যাতে 


রাসুল (সা.) বলেছেন, “বান্দা ততক্ষণ 
পর্যন্ত মুত্তাকী হতে পারবে না, যতক্ষণ 
না সে, সে সব সন্দেহযুক্ত বিষয় ত্যাগ 
না করে, যার মাধ্যমে হারামে পতিত 
হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়।” (সুনানে 
ইবনে মাজাহ ও তিরমিযী) 

তাকওয়ার তিনটি স্তর রয়েছে। সর্বনিম্ন 
স্তর হলো কুফর ও শিরক থেকে বেঁচে 
থাকা । এ অর্থে প্রত্যেক মুসলমানকে 
আল্লাহভীরু বলা যায়। যদিও সে 
গোনাহের কাজে লিপ্ত থাকে । এ অর্থ 
বোঝানোর জন্যই কুরআনে করিমে 


করে তোমরা তাকওয়াবান হতে পার । 
(সূরা আল-বাকারা: ২১) 


মানুষের কর্ম ও চিন্তায় এবং চরিত্র ও 
নৈতিকতায় পরিবর্তন আসে। দীন 
মূলত সাহচর্ষের মাধ্যমেই এসেছে। 
সাহাবায়ে কেরাম রা. প্রিয়নবী (সা.)- 
এর সাহচর্য লাভ করেছিলেন। 
সাহাবীদের সাহচর্য লাভ করেছেন 


তাবেঈগণ। এভাবে তাবেঈগণের 
সাহচর্য লাভ করেছেন তাবে 


তাবেঈগণ | তাদের যুগকেও গণ্য করা 
হয়েছে সর্বোত্তম যুগের মাঝে । তাই 
প্রকৃতপক্ষে বুযুর্ানে দীনের সাহচর্য 


রাসূল (সা.)-কে সম্মান করা, তার 


দ্বারাই মানুষের মাঝে দীন সৃষ্টি হয়। 


সুননতকে বাস্তবায়ন করা, তা প্রচার- 
প্রসারের জন্য প্রচেষ্টা চালানো, শুধু 


আল্লাহর কাছে চাওয়া এবং চাইতেই 
থাকা। এর একটি উপায় হচ্ছে, 


তার নির্ধারিত পদ্ধতিতেই আল্লাহর 


জীবনের সকল কাজে মাসনূন দুআর 


ইবাদত করে তীর নৈকট্য কামনা 
করা। তার দীনের মাঝে কোন 
বিদআতের অনুপ্রবেশ না ঘটানো। 
আর সেই সাথে যাবতীয় পাপাচার 


অভ্যাস করা । দুআর প্রথম উপকারিতা 
হচ্ছে, দুআ একটি ইবাদত । প্রার্থিত 
বন্ত পাওয়া যাক বা না যাক দুআর 
কারণে সাথে সাথে নেকি লেখা হয়। 


থেকে বিরত থাকা । যেমনটি তলক 


দুআর দ্বারা বান্দার আমলনামা ভারি 


ইবনে হাবীব বলেন, “তাকওয়া হচ্ছে, 


হতে থাকে । দ্বিতীয় ফায়েদা হচ্ছে, 


তুমি আল্লাহর আনুগত্যের কাজ করবে 


দুআর দ্বারা বান্দা আল্লাহ তাআলার 


তার নির্দেশিত পথে এবং আশা করবে 


নিকটবর্তী হয়। তৃতীয় ফায়েদা হচ্ছে, 


আল্লাহর প্রতিদানের। তুমি আল্লাহর 


বান্দার জন্য প্রার্থত বিষয় যদি 


অক্টোবর'২০ লু) আত্তার্তহীদ ৮ 
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কল্যাণকর হয় তাহলে প্রার্থিত বন্তই ৩. জ্ঞানার্জনের সুযোগ লাভ: আল্লাহ 


তাকে দান করা হয়। অন্যথায় এর 
বিনিময় আল্লাহ তাআলা তাকে 
অন্যভাবে দান করেন। 

আল্লাহর সব ধরণের নাফরমানি থেকে 
বেচে থাকা। সমস্ত প্রশংসা সেই 
আল্লাহর যিনি তোমাদের থেকে 


বলেন, “এবং আল্লাহকে ভয় কর; 


আল্লাহ কে ভয় করে, তিনি তার 
পাপসমূহ ক্ষমা করবেন এবং 


আল্লাহ তোমাদেরকে জ্ঞান দান 
করবেন ।' সেরা আল-বাকারা: ২৮২) 
৪. সত্যের পথ পাওয়া এবং হক ও 
বাতিলের মাঝে পার্থক্য বুঝতে 
পারা: আল্লাহ বলেন, তোমরা যদি 


জাহেলিয়াতের দোষ-ত্রটি ও অংহকার 
দূরে করে দিয়েছেন। হে লোকেরা! 
সমস্ত মানুষ দু'ভাগে বিভক্ত। এক, 


বিরাট প্রতিদানে ভূষিত করবেন ।' 
(সূরা আত-তালাক: ৫) তিনি আরও 
বলেন, আর তোমরা যদি 
নিজেদেরকে সংশোধন করে নাও 
এবং আল্লাহকে ভয় কর, তবে তো 


আল্লাহকে ভয় করে; তবে তিনি 
তোমাদেরকে (হক ও বাতিলের 
মাঝে) পার্থক্য করার তাওফীক 


নেককার ও পরহেজগার-যারা আল্লাহর 
দৃষ্টিতে মর্যাদার অধিকারী । দুই, পাপী 


দেবেন ।” (সুরা আল-আনফাল: ২৯) 
তাকওয়া মানুষের মধ্যে ন্যায়- 


ও দূরাচার যারা আল্লাহর দৃষ্টিতে 
নিকৃষ্ট। অন্যথায়, সমস্ত মানুষই 


অন্যায় ও সত্য-মিথ্যা পার্থক্য 
করার শক্তি জাগ্তত করে । আল্লাহ 


আদমের সন্তান। আর আদম মাটির 
সৃষ্টি ।' (শুআবুল ঈমান ও সুনানে তিরমিযী) 


কোন ব্যক্তির তাকওয়া আছে কি না তা 

(ক) যা এখনো অর্জিত হয়নি সে 
বিষয়ে আল্লাহর প্রতি পূর্ণ ভরসা 
রাখা । 

(খ) যা পাওয়া গেছে তাতে পূর্ণ সন্তুষ্ট 
প্রকাশ করা এবং 

(গ) যা পাওয়া যায়নি তার প্রতি পূর্ণ 
আশা ও বিশ্বাস রাখা যে তা 
পাওয়া যাবে। 


ব্যক্তিজীবনে তাকওয়া অর্জনের 

প্রভাব, ফলাফল ও প্রতিদান 

১. দুনিয়া এবং আখেরাতের 
সুসংবাদের সৌভাগ্য: আল্লাহ 
বলেন, “যারা ঈমান এনেছে এবং 
তাকওয়া অর্জন করেছে তাদের 
জন্য রয়েছে সুসংবাদ দুনিয়া এবং 
আখেরাতে |” (সূরা ইউনুস; ৬৩-৬৪) 

২. আল্লাহর পক্ষ থেকে অভিভাবকত্ব 
ও সাহায্য-সহযোগিতার নিশ্চয়তা: 
আল্লাহ্‌ বলেন, “নিশ্চয় আল্লাহ 
তাদের সাথে থাকেন, যারা 
আল্লাহকে ভয় করে এবং যারা 
সত্কর্ম করে। সেরা আন-নাহাল: 
১২৮) 


তাআলা এ প্রসঙ্গে বলেন, “হে 
বিশ্বাসীগণ, যদি তোমরা আল্লাহকে 
ভয় কর, তাকওয়া অর্জন কর, 


আল্লাহ ক্ষমাশীল দয়াময় ।' (সূরা 
আন-নিসা: ১২৯) 

৬. প্রত্যেক বিষয়ে সহজতা লাভ: 
আল্লাহ বলেন, “যে ব্যক্তি 
আল্লাহকে ভয় করবে, তিনি তার 
প্রতিটি বিষয়কে সহজ করে 
দেবেন ।' (সূরা আত-তালাক: ৪) 

৭. দুশ্চিন্তা ও বিপদ থেকে মুক্তি লাভ: 
আল্লাহ বলেন, “যে ব্যক্তি 
আল্লাহকে ভয় করবে, তিনি তার 


তবে তিনি তোমাদের ভালো-মন্দ 


পার্থক্য করার শক্তি দান করবেন ।” 
(সূরা আল-আনফাল: ২৯) 


জন্য মুক্তির ব্যবস্থা করে দেবেন । 
(সূরা আত-তালাক: ২) 


৮. কষ্ট ও পরিশ্রম ছাড়া জীবিকা লাভ: 


তাকওয়ার ফলে মানুষের বিবেক 


আল্লাহ বলেন, যে ব্যক্তি 


বুদ্ধি প্রখর হয় এবং সুষ্ঠু বিচার- 
বিবেচনা শক্তি জাগ্রত হয়। তাই 
সে সত্য-মিথ্যা ন্যায়-অন্যায় ও 
ভালো-মন্দ চিনতে এবং তা 
অনুধাবন করতে ভুল করে না। 
তার হাতে তাকওয়ার 
আলোকবর্তিকা থাকার ফলে জীবন 
পথের মন্দ দিকসমূহ সে স্পষ্টত 
দেখতে পায়। বিবেচনার শক্তির 
প্রথরতা ও বুদ্ধিদীপ্ততা তার মধ্যে 
এমনভাবে কাজ করে যে, তার 
কাছে তখন ইহ-পারলৌকিক যে 
কোন বিষয়ের কোনটি সঠিক আর 
কোনটি ভুল তা স্পষ্টতই ধরা 
পরে। ফলে সে কোন সংশয়, 
দ্বিধা-ছবন্ব, ইতস্তত, দুর্বলতা ও 
হীনমন্যতা ছাড়াই দিবালোকের 
মত সুস্পষ্ট ও সঠিক পথে চলতে 
সক্ষম হয়। 

৫. গুনাহ মাফ এবং বিরাট প্রতিদানের 
সুসংবাদ: আল্লাহ বলেন, যে ব্যক্তি 


আল্লাহকে ভয় করবে, তিনি তার 
জন্য মুক্তির ব্যবস্থা করে দেবেন। 
এবং এমনভাবে রিজিক দান 
করবেন, যা সে ভাবতেও 
পারেনি ।” সেরা আত-তালাক: ২-৩) 

৯. আযাব এবং শাস্তি থেকে পরিত্রাণ 
ও মুক্তি: আল্লাহ বলেন, “যারা 
তাকওয়া অর্জন করবে, তাদেরকে 
আমি মুক্তি দেব।" (সূরা মারইয়াম: 
৭২) 

১০. সম্মানিত হওয়ার সনদপ্াপ্তি: 
আল্লাহ বলন, “নিশ্চয় তোমাদের 
মধ্যে আল্লাহর নিকট সর্বাধিক 
সম্মানিত সেই ব্যক্তি, যে 
আল্লাহকে বেশি ভয় করে।” (সূরা 
আল-হুজুরাত: ১৩) 
রাসূল (সা.)-কে প্রশ্ন করা হল, 
মানুষের মাঝে কে সবচাইতে বেশি 
সম্মানিত? তিনি বললেন, তাদের 
মাঝে আল্লাহকে যে বেশি ভয় 
করে ।' (সহীহ আল-বুখারী ও মুসলিম) 


অক্টোবর'২০ _______লয্। আত্তার্তহীদ ৯ 
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১১. ভালবাসার সুসংবাদ: আল্লাহ “আল্লাহ ভীতি এবং সচ্চরিত্র।” নিদর্শন রয়েছে এমন জাতির জন্য 
বলেন, “নিশ্চয় আল্লাহ (সুনানে তিরমিযী) ্ যারা আল্লাহকে ভয় করে ।” (সূরা 
আত-তওবা: ৪) আল্লাহ বলেন, “নিশ্চয় মুত্তাকীগণ ২৩. জাহান্নাম থেকে মুক্তি: আল্লাহ 

১২. প্রতিদান পাওয়া এবং আমল সুউচ্চ নিরাপদ স্থানে থাকবে । বলেন, “এবং অচিরেই জাহান্নাম 
বিনষ্ট না হওয়া: আল্লাহ বলেন, সুরা আদ-দুখান: ৫১) থেকে দূরে থাকবে আল্লাহ 


“নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় ১৭. সৃষ্টিকুলের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব: আল্লাহু  ভীরুগণ ৷" (সূরা আল-লাইল: ১৭) 

করবে এবং ধৈর্য অবলম্বন করবে; বলেন, 'এবং যারা তাকওয়া অর্জন ২৪. অফুরাত্ত কল্যাণ লাভ: আল্লাহ 
নিষ্সসন্দেহে আল্লাহ সতকর্মশীলদের . করেছে তারা কিয়ামত দিবসে বলেন, “তোমরা পাথেয় সংগ্রহ 
প্রতিদান বিনষ্ট করবেন না।' সুরা তাদের (কাফিরদের) ওপর কর; কেননা সর্বোত্তম ও শ্রেষ্ঠ 
ইউসুফ ৯০) অবস্থান করবে ।” (সূরা আল-বাকারা: পাথেয় হল তাকওয়া বা আল্লাহ 


য় ২১২) 
১৩. আমল রা ডি তা ও দিবসে আল্লাহর নৈকট্য ভীতি ।” (সূরা আল-বাকারা: ১৯৭) 


বলেন, “আল্লাহ তো লাভ এবং তার সাথে সাক্ষাত ও ইডি জুন পরিণতি: আল্লাহ বলেন, 

তাকওয়াবানদের থেকেই কবুল দর্শন লাভের সৌভাগ্য অর্জন: রে তুমি ধৈর্য অবলম্বন কর, 

করেন ।” সূরা আল-মায়িদাঃ ২৭) আল্লাহ বলেন, “নিশ্চয় আল্লাহ রর শেষ পরিণতি মুত্তাকীদের 
১৪. সামগ্রিক সফলতা: আল্লাহ বলেন,  ভীরুগণ জান্নাত এবং নহরের জন্য । (সুরা হুদ, ৪৯) 

“তোমরা আল্লাহ কে ভয় কর, তবে মধ্যে থাকবে । সত্য ও অন্তষ্টির ২৬. আল্লাহর বন্ধুত লাভ: আল্লাহ 

তোমরা সফলকাম হবে।” (সূরা আবাস ম্থলে পরাক্রমশালী বলেন, “আর আল্লাহ মুত্তাকীদের 


আল-বাকারা: ১৮৯) বাদশাহর দরবারে ।, সেরা আল- বন্ধু।' (সূরা আল-জাসিয়া: ১৯) 

১৫. জান্নাতের নিশ্চয়তা: আল্লাহ কামার: ৫৪-৫৫) নিশ্চয় আল্লাহ তাদের সঙ্গে 
বলেন, “নিশ্চয় মুস্তাকীরা জান্নাত ১৯. বিশুদ্ধ অন্তর লাভ: আল্লাহ বলেন, আছেন, যারা পরহেষগার এবং 
এবং বর্ণাধারার মধ্যে থাকবে “সেদিন (কিয়ামতের দিন) আল্লাহ্‌ যারা সৎকর্ম করে। (সুরা আন-নাহল: 


(সূরা আয-যারিয়াত: ১৫) “এটা এ ভীরুগণ ব্যতীত (দুনিয়ার) বন্ধুরা ১২৮) 

জান্নাত যার অধিকারী করব একে অপরের শত্রু হয়ে যাবে। তাকওয়ার সামাজিক প্রভাব ও সুফল 
আমার বান্দাদের মধ্যে যারা ২০ (তর্ক ৭৭ সনেতিন অন্তরের সামাজিক সচ্ছলতার ও দারিদ্র 
তাকওয়াবান বা পরহেযগার।' অধিকারী হওয়া: আল্লাহ বলেন, বিমোচনের গ্যারান্টি: আল্লাহ বলেন, 
(সুরা মারিয়াম: ৬৩) আল্লাহকে নিশ্চয় যারা তাকওয়া অর্জন “আর তোমাদের প্রভুর ক্ষমার প্রতি 
ভয়কারী তাকওয়াবানরা থাকবে করেছে-যখন তাদের ওপর এবং জান্নাতের প্রতি দ্রুত এগিয়ে যাও, 
জানাতে ও নির্বরিণীতে ৷ যোগ্য শয়তানের আগমন ঘটে ততক্ষণাৎ যার পরিধি হচ্ছে আসমান ও যমীন, যা 
আসনে,  সর্বাধিপিতি সম্রাটের তারা (সতর্ক হয়ে আল্লাহকে) প্রস্তুত করা হয়েছে মুত্তাকীদের জন্য । 
(আল্লাহর) সানিধ্যে।” (সুরা আল- স্মরণ করে, তারপর তারা সুপথ (মুত্তাকী হচ্ছেন তারা) যারা সচ্ছলতা 
কামার: ৫৪-৫৫) “তাকওয়াবানদের রপ্ত হয়।” (সূরা আল-আ'রাফ: ২০১) ও অভাবের সময় (মানুষের প্রয়োজনে 
জন্যে প্রতিশ্রুত জান্নাতের অবস্থা ২১. সুমহান প্রতিদান: আল্লাহ বলেন, সম্পদ) ব্যয় করে, যারা নিজেদের 
এই যে, তার নিম্নে নির্বরিণীসমূৃহ “তাদের মধ্যে যারা সৎকর্ম করে রাগ-ক্রোধ সংবরণ করে এবং মানুষের 
প্রবাহিত হয়। তার ফলসমূৃহ এবং তাকওয়া অর্জন করে, তাদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করে। আর আল্লাহ 
চিরস্থায়ী এবং ছায়াও। এটা জন্য রয়েছে সুমহান প্রতিদান।' সতকর্মপরায়ণদেরকে ভালবাসেন। 
তাদের প্রতিদান, যারা সাবধান (সূরা আলে ইমরান: ১৭২) (মুত্তাকী তারাও) যারা কখনও কোন 
হয়েছে এবং কাফেরদের প্রতিফল ২২. চিন্তা-ভাবনা এবং গবেষণা শক্তি অশ্লীল কাজ করে ফেললে কিংবা কোন 
অগ্নি।” সেরা আর-রা"্দ: ৩৫) রাসূল. অর্জন: আল্লাহ বলেন, “নিশ্চয় মন্দ কাজে জড়িত হয়ে নিজের ওপর 
(সা.) কে প্রশ্ন করা হল, সর্বাধিক রাত-দিনের পরিবর্তন এবং যুলম করে ফেললে (সাথে সাথে) 
কোন জিনিস মানুষকে জান্নাতে আসমান ও জমিনের মধ্যে আল্লাহ আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজের 
প্রবেশ করাবে? তিনি বলেন, যা সৃষ্টি করেছেন, তার মধ্যে পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আর 


অক্টোবর'২০ -__:::::::::7) আত্তার্জহীদ্‌ ১০ 
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আল্লাহ ছাড়া আর কে পাপ ক্ষমা 
করবেনঃ আর তারা জেনে-শুনে 
নিজেদের (ভুল) কৃতকর্মসমূহ বারংবার 
করতে থাকে না।' (সূরা আলে ইমরান: 
১৩৩-১৩৫) 

সমাজে সৎ ও কল্যাণের ধারা সৃষ্টি ও 
মন্দের মূলোৎপাটন: তারা (আহলে 
কিতাবগণ) সবাই সমান নয় । আহলে 
কিতাবগণের মধ্যে কিছু লোক এমনও 
আছে যারা অবিচলভাবে আল্লাহর 
আয়াতসমূহ পাঠ করে এবং রাতের 
গভীরে তারা সেজদায় রত থাকে। 
তারা আল্লাহর প্রতি ও কিয়ামত 
দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং 
কল্যাণকর বিষয়ের নির্দেশ দেয়: 
অকল্যাণ থেকে বারণ করে এবং 
সৎকাজের জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করতে 
থাকে । আর এরাই হল সৎকর্মশীল। 
তারা যেসব সৎকাজ করবে, কোন 
অবস্থাতেই সেগুলোর প্রতি অবজ্ঞা 
প্রদর্শন করা হবে না. আর আল্লাহ 


মুত্তাকীদের বিষয়ে অবগত । (সূরা আলে 
ইমরান: ১১৩-১১৫) 


কুসংস্কার দূরীভূত হওয়া: ঘরের পিছন 


সঙ্গে নিয়ে যেত না এবং বলত, আমরা 


দিক থেকে প্রবেশের মধ্যে কোন 


আল্লাহর নির্ভরশীল। ফলে তারা 


কল্যাণ নেই; বরং কল্যাণ হচ্ছে পিছন 


স্থানীয় জনগণের ওপর বোঝা হয়ে 


দিক থেকে প্রবেশের মত কুসংস্কার 
বর্জন করে ঘরের দরজা দিয়ে সামনের 
দিক থেকে প্রবেশ করা। (সূরা আল- 
বাকারা: ১৮৯) 

স্বনির্ভর সমাজ গঠন ও বেকারত্ব থেকে 
মুক্তি: স্বাবলম্বন বা আত্মনির্ভরতা হচ্ছে 
শ্রেষ্ঠ তাকওয়া। আয়-উপার্জন, শিক্ষা- 
প্রশিক্ষণ ও সুস্থ-স্বাভাবিক জীবন 
যাপনের সকল উপায়-উপকরণ 
অবলম্বন করে স্বাবলম্বী হয়ে চলার নাম 
তাকওয়া । সহায়-সম্বলহীন অবস্থায় 
আল্লাহর ওপর নির্ভর করে আল্লাহর 
রাস্তায় বেরিয়ে পড়া, স্থানীয় জনগণের 
ওপর বোঝা হওয়া, জীবন-জীবিকা 
হওয়া, হাত পাতা, ভিক্ষে করা ও 
পরনির্ভরশীল হওয়া তাকওয়া হতে 
পারে না। কেবল হাদিয়া-তোহফার 
ওপর নির্ভর করে যারা জীবন-যাপন 
করে, তারা মুত্তাকী হতে পারে না 


সামাজিক নিরাপত্তার নিশ্চয়তা: শুধুমাত্র 


আত্মনির্ভরশীল জীবন গঠন এবং 


পূর্ব কিংবা পশ্চিম দিকে মুখ ফিরানোর 
মধ্যে কোন কল্যাণ নেই; বরং কল্যাণ 


ব্যক্তি, সমাজ বা রাষ্ট্রের ওপর বোঝা 
হয়ে জীবন-যাপন থেকে বিরত থাকার 


হচ্ছে, যে ঈমান আনবে আল্লাহর 


মনোবৃত্তিকে তাকওয়া বলা হয়েছে 


ওপর, কিয়ামত দিবস, ফেরেশতাগণ, 


আল্লাহ তাআলা হজের প্রসঙ্গ উল্লেখ 


আসমানী কিতাবসমৃহ ও নবী- 
রাসূলগণের ওপর; আর তারই 
ভালবাসার মানসে আত্মীয়-স্বজন, 


করে বলেছেন, “আর তোমরা পাথেয় 
সাথে নিয়ে নাও। নিশ্চয় সর্বোত্তম 
পাথেয় হচ্ছে তাকওয়া। আর হে 


ইয়াতীম, মিসকীন, মুসাফির-পথিক, 
ভিক্ষুক ও সর্বপ্রকার দাসত্ব থেকে 
মানুষকে মুক্তির জন্য সম্পদ ব্যয় 
করবে; আর যারা নামায প্রতিষ্ঠা করে, 
যাকাত প্রদান করে; আর যারা তাদের 


বুদ্ধিমানগণ! তোমরা আমাকেই ভয় 
করতে থাকো । (সূরা আল-বাকারা: ১৯৭) 
ইমাম বায়যাভী বলেন, এখানে 
তাকওয়া শব্দের অর্থ হচ্ছে, “এমন 
সহায়-সম্বল অবলম্বন যা থাকার ফলে 


অঙ্গীকারসমূহ পূর্ণ করে যখন তারা 


অঙ্গীকার করে এবং অভাবে, রোগে- 


অন্যের কাছে হাত পাততে হয় না।এ 
আয়াতের শানে নুযুল ও ব্যাখ্যায় বলা 


থাকত ।” কাজেই সর্বপ্রকার পরাধীনতা 
তথা জ্ঞান-বিজ্ঞান, অর্থ-সামর্থ, শক্তি- 
সাহস, কৃষ্টি-কালচার, সংস্কৃতি-সভ্যতা 
ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরনির্ভরশীলতার 
অভিশাপ থেকে মুক্তি অর্জনের 
সর্বাত্মক চেষ্টা করা মুত্তাকী হওয়ার 
জন্য একান্ত প্রয়োজন । 


সৎ জাতি গঠনের উপায়: তাকওয়া 
একটি ইতিবাচক দৃষ্টিভজি | শিষ্টের 
লালন ও দুষ্টের দমন নীতির পরিচায়ক 
একটি শক্তি। ভালোকে গ্রহণ করার 
তীব্র আগ্রহ এবং মন্দকে পরিহার করে 
চলার দৃঢ় মনোবলই হচ্ছে তাকওয়া । 
মানুষের সকল সৎগুণের স্ভীবনী শক্তি 
হচ্ছে তাকওয়া । এ ক্ষেত্রে তাকওয়ার 
অধিকারী ব্যক্তিদের ইতিবাচক দৃষ্টিভি 
ও কর্মকাণ্ডের বর্ণনা সংবলিত নিম্নোক্ত 
আয়াতগুলো প্রণিধানযোগ্য । যেমন_ 
“এ গ্রন্থ (আল-কুরআন) পথ 
প্রদর্শনকারী পরহ্যেগারদের জন্য । 
পরহেযগার হচ্ছে তারা, যারা অদৃশ্য 
বিষয়ের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে, 
নামায প্রতিষ্ঠা করে এবং আমি 
তাদেরকে যে জীবিকা দিয়েছি তা 
থেকে ব্যয় করে; এবং যারা বিশ্বাস 
স্থাপন করে, সেসব বিষয়ের ওপর যা 
কিছু আপনার ওপর অবতীর্ণ করা 
হয়েছে, এবং যা কিছু আপনার 
পূর্ববর্তীদের ওপর অবতীর্ণ করা হয়েছে 
এবং তারা আখিরাতের প্রতিও দৃঢ় 
বিশ্বাস পোষণ করে। (সূরা আল-বাকারা: 
২-৪) 

জাতীয় উন্নতির সোপান: “আর যদি 
গ্রামের অধিবাসীরা ঈমান গ্রহণ করে ও 
তাকওয়া অবলম্বন করে অর্থাৎ তওবা 


শোকে ও যুদ্ধের সময় ধৈর্যধারণকারী । হয়েছে, “এ আয়াতটি ইয়ামানের 
আর তারাই হল সত্যাশ্রয়ী, আর অধিবাসীদের প্রতি নাধিল হয়েছে। করে তবে তাদের জন্য আকাশমগ্ুলী 
তারাই তাকওয়া অবলম্বনকারী- তারা হজ করত এমন অবস্থায় যে, ও পৃথিবীর কল্যাণসমূহ উন্মুক্ত করে 


মুত্তাকী | (সূরা আল-বাকারা; ১৭৭) 


প্রয়োজনীয় খাদ্য-সামশ্বী কিছুই তারা 


দিতাম ।' (সূরা আল-আ'রাফঃ ৯৬) 
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সমস্যা ও সমাধান 


ফতওয়া বিভাগ ৪৬৬৪৩৪৬৪৪৩৪ ৪৪৩৩৬ 


মোবাইল: ০১৮৫৬-৬১৮৩৬৭ 
ইমেইল: 0810117919816159()21091]. ০017 
পেইজলিংক: 7৪০০০. ০017/])817)1-179-121019-780108 


তাহারাত-পবিত্রতা 


প্রতি ওয়াক্তের জন্য নতুন নতুন অযু 


সমস্যাঃ আমার মুত্রথলিতে একটি 
জটিল রোগ হওয়ায় সেখানে 


খাওয়াও হালাল হবে। ২. যদি গরম 


করে নামায পড়বেন এবং থলি 


পানি নাপাক হয়, কিংবা নাড়িবুড়ি বের 


পরিবর্তন করার কারণে আপনাকে 


অপারেশন করা হয়। অপারেশনের পর 
যায়। ফলে পেটের ডান পাশে ছিদ্র 
করে একটি ব্যাগ লাগানো হয়ঃ 
যেখানে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রশ্রাব এসে 
যায়। যা এক ঘণ্টা পর পর ব্যাগের 
নিচের ছিদ্র দিয়ে বের করে ফেলে 
দেওয়া হয় এবং ওই ব্যাগটি এক 
সপ্তাহ পর পর পরিবর্তন করতে হয়। 
আমার জানার বিষয় হচ্ছে, পাচ ওয়াক্ত 
নামাযের পবিত্রতার জন্য আমার 
করণীয় কী? এবং ব্যাগ পরিবর্তন 
করার পর আমার করণীয় কী? 
শরীয়তের আলোকে জানিয়ে বাধিত 
করবেন। 


মোঃ সামাদ 


কর্ণফুলী, চট্থাম 
সমাধান: আপনি যখন উক্ত রোগ 


কিছুই করতে হবে না । দুররুল মুখতার: 
১/৫০৪, আলমগীরী: ১/১৪, বাহরুর রায়িক: 
১/২১৫ 

সমস্যা: একটি জীবন্ত পাখি উত্তপ্ত 
গরম পানির পাত্রে পড়ে মারা যাওয়ার 
পর কী পরিমাণ সময় অতিবাহিত হলে 
পানিকে নাপাক বলে গণ্য করা যাবে? 
সে হিসেবে বর্তমানে মুরগিকে ড্রেসিং 
করার পূর্বে গরম পানিতে রাখার 
কারণে মুরগিটি খাওয়া হারাম হয়ে 
যাবে কি? বিস্তারিত জানালে উপকৃত 
হবো । 


আনসারুল্লাহ 

মহেশখালী, কক্সবাজার 

সমাধান: জীবন্ত পাখি গরম হোক 
কিংবা ঠাগ্তা অল্প পানিতে পড়ে মারা 
যাওয়ার সাথে-সাথে পানি নাপাক হয়ে 
যাবে। বর্তমান সময়ে মুরগি ড্রেসিং 


থেকে কোনোভাবে আরোগ্য লাভ 


করার জন্য যেহেতু মুরগি জবাই করে 


করতে পারছেন না, অপরদিকে 


গরম পানিতে রাখা হয়, তাই এ 


প্রতিনিয়ত থলিতে প্রশ্রাব জমা হতে 
থাকে, এমনকি ফরজ নামাযসমূহ 
পড়ার সময়েও উক্ত প্রশ্রাবের রোগ 
থেকে পবিত্র হয়ে আদায় করার সুযোগ 


মাসআলাটি ভিন্ন, এতে কয়েকটি 
পদ্ধতি হতে পারে: ১. মুরগি জবেহ 
করার পর যদি নাড়িবুড়িসহ তার 
শরীরের সমস্ত নাপাকি দূর করে গরম 


পাচ্ছেন না, তাই আপনাকে শরয়ী 
মাজুর (অক্ষম) হিসেবে গণ্য করা 


পানিতে রাখা হয়, সাথে পানিও পাক 
হয়, তো মুরগি যতক্ষণ রাখা হোক না 


যাবে। আপনি মুত্রথলির প্রশ্রাবসহই 
অক্টোবর'২০ 


কেন, মুরগি পাক বলে গণ্য হবে, 


না করে মুরগি গরম পানিতে রাখা হয়, 
অতঃপর পানিতে যদি মুরগি এই 
পরিমাণ সময় রাখা হয় যাতে গোস্ত 
সিদ্ধ হয়ে গোস্তের মধ্যে নাপাকি 
প্রবেশ করেছে, অথবা ভেতরের 
নাড়িবুড়ি ফেঠে গোস্তের মধ্যে তার 
প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছে বলে প্রবল 
ধারণা করা হয়, তাহলে উক্ত মুরগি 
নাপাক এবং তা খাওয়া হারাম । ৩. 
মুরগি জবাই করার পর যদি নাড়িবুড়ি 
বের না করে অল্প সময় গরম পানিতে 
রাখা হয়, যার ফলে নাপাকি গোস্তের 
মধ্যে প্রবেশ করে না, কিংবা ভেতরের 
নাড়িবুড়ি ফেঠে গোস্তের মধ্যে তার 
প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে না, তাহলে মুরগি 
নাপাক হবে না এবং তা খাওয়াও 
লাল। আর বর্তমান সময়ে মুরগি 
ড্রেসিং করার জন্য যে গরম পানি রাখা 
হয়, প্রথমত তা একেবারে ফুটন্ত 
টগবগে গরম হয় না, দ্বিতীয়ত গরম 
পানিতে বেশি সময় রাখা হয় না, বরং 
মাঝামাঝি গরম পানিতে ২০ থেকে 
৩০ সেকেণ্ড সময় পানিতে রাখা হয়, 
তাই গরমের প্রভাব পশমের ছিদ্র এবং 
চামড়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, গোস্ত 
এবং নাড়িবুড়ি পর্যন্ত পৌছায় না। 
সুতরাং ড্রেসিংয়ের পূর্বে মুরগি প্রচলিত 
নিয়মানুযায়ী গরম পানিতে রাখা হলে 
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তা নাপাক হবে না এবং খাওয়া সম্পূর্ণ 


কর্মরতদের জুমার অনুমতি দেওয়া 


হালাল, তবে পশম উপড়ানোর পর 


হচ্ছে না। এ অবস্থায় কর্তৃপক্ষের 


মুরগি ভালোভাবে ধুয়ে নেওয়া উত্তম । 


দুররুল মুখতার: ১/৩৫, হিদায়া: ১/৪২, 
মাজমাউল আনহুর: ১/৩৬ 


সালাত-নামাষ 
সমস্যা: আমরা একটি প্রাইভেট 
পাওয়ার প্রান্টে চাকুরি করি। এই 
প্রান্টে ৯০-১০০ জন লোক কাজ 
করে। কর্তৃপক্ষ বর্তমানে অফিস 
একটানা ৮ দিন অফিসে এবং ৮ দিন 
বাসায় থাকতে হচ্ছে আর চতুর্থ শ্রেণির 
কর্মচারী বা এধরনের শ্রমিক-বাবুর্টিদের 
টানা ১ মাস অফিসে এবং একমাস 
বাসায় থাকতে হবে। এ অবস্থায় 
কর্তৃপক্ষ আমাদেরকে বলে: ১. অফিসে 
থাকাকালীন আমাদের জুমার পরিবর্তে 
যোহরের নামায পড়তে এবং পাঁচ 
ওয়াক্ত নামায প্রার্থনাগারে আদায় 
করতে । ফলে অফিসারগণ মাসে ২/৩ 
জুমা ও অন্যরা ৪ জুমার নামায আদায় 


আদেশ মতো আমরা জুমার নামায 
আদায় না করে, যোহর আদায় করলে 
গুনাহগার হবো কি? 
মোঃ আল-আমিন 
কর্ণফুলী, চট্টগ্রাম 
সমাধান: জুমার নামায সহীহ হওয়ার 
জন্য মসজিদ শর্ত নয়। বরং যে কোন 
জায়গায় চারজন বা এর চেয়ে বেশি 
হলে এবং জুমার ইমামতি করার মতো 
মানুষ থাকলে, সেখানে জুমার নামায 
সহীহ হয়ে যায়। আর যেখানে জুমার 
নামায পড়া সহীহ হবে সেখানে 
যোহরের নামায পড়া যাবে না। 
নিয়ে প্রদত্ত হলো। ১. আপনাদের 
প্রাইভেট পাওয়ার প্লান্টে জুমার নামা 
পড়ার সুযোগ ও ব্যবস্থা থাকলে, 
হবে না। তাই আপনাদের প্রার্থনাগারে 
জুমার ব্যবস্থা করে নিতে হবে। ২. 


ভোগ করতে হবে। সেরা জুমা: ০৯, আবু 
দাউদ: ১০৬৭, খুলাসাতুল ফতওয়া: ১/২১২, 
আহসানুল ফতওয়া: ১/১২২ 


নিকাহ-তালাক 
বিগত ৮ জানুয়ারি ২০০২ (বুধবার) 
জনৈক ব্যক্তির সাথে পাচ তোলা স্বর্ণ 
মোহর নির্ধারণ করে শরয়ী সাক্ষীদের 
উপস্থিতিতে উম্মে কুলসুম নামক এক 
মেয়ের আকদে নিকাহ সম্পন্ন 
হয়েছিল। আকদের পর সাথে সাথে 
কাবিননামা সম্পূর্ণ করার কথা আগে 
থেকেই উভয় পক্ষের মাঝে সিদ্ধান্ত 
হয়েছিল। এটাও সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে, 
মোহর নগদ-বাকিতে সর্বমোট পাঁচ 
লক্ষ টাকা । কিন্তু আকদের পর বরের 
পক্ষ কাজী অফিসে গিয়ে পূর্বের কথা 
থেকে সরে আসে এবং উভয়ের মাঝে 


মতবিরোধের কারণে বৈঠক স্থগিত 
করা হয়। 
পরবর্তিতে ১০ জানুয়ারি ২০০২ 


(জুমাবার) বিয়ের দিন ধার্য করা 
হয়েছিল। কিন্তু উভয়ের মাঝে 


করতে পারিনা । ২. বাসায় থাকাকালীন 


বর্তমান পরিস্থিতির পরিপেক্ষিতে 


পাচ ওয়াক্তের নামা ঘরের ভিতরে 


সরকারি নির্দেশ পালনের জন্য পাচ 


এবং জুমার নামায করোনা-পোশাক 


ওয়াক্ত নামায ঘরে পড়া জায়েয 


পরিধান করে মসজিদে আদায় করতে 
বলে। ৩. তা ছাড়াও অন্যান্য ধর্মীয় 


আছে। কিন্তু সম্ভব হলে ফরজ নামায 
মসজিদে আদায় করবে । ৩. করোনা 


অনুষ্ঠান থেকে আমরা বঞ্চিত। বর্তমান 


পরিস্থিতির কারণে অন্যান্য ধর্মীয় 


অবস্থায় উপর্যুক্ত বিষয়গুলো নিয়ে 


মতবিরোধ হওয়ার কারণে কাবিননামা 
প্রস্তুত করা সম্ভব হয়নি। তখন 
বরপক্ষকে কনের পরিবার জানিয়েছিল 
যে, কাবিননামা প্রস্তুত না হলে জুমাবার 
মেয়ে নিতে পারবেন না। তাই 
আপনারা জুমাবারের পূর্বে কাবিননামা 


অনুষ্ঠান থেকে বঞ্চিত হলে কোন 


আলাপ আলোচনা করলে কর্তৃপক্ষ 


অসুবিধা হবে না। বাংলাদেশ সরকার 


কাছ থেকে বিস্তারিত জানার জন্য 
বলেন। তাই আমার জানার বিষয় 


মসজিদে গিয়ে জুমার নামায আদায় 
করার অনুমতি দিয়েছে। তাই 


হলো: যখন লকডাউন সারা দেশে 
ছিল, তখন যেভাবে উল্লিখিত 
আদেশগুলো আমাদের ওপর ছিল, 
বর্তমানে সারাদেশে স্বাভাবিক চলা- 
ফেরা লেন-দেনসহ পাচ ওয়াক্ত নামায 
ও জুমা আদায়ের অনুমতি হয়ে 
যাওয়ার পরও আমাদের অফিসে 


অক্টোবর'২০ 


আপনাদের কোম্পানিরও জুমার নামায 
আদায় করার অনুমতি দেওয়া তার 
দীনী দায়িতু ও কর্তব্য। নতুবা সে 
আল্লাহর নিকট জুমার নামাযের মতো 
মুসলমানদের একটি গুরুতৃপূর্ণ নামায 
পালনে বাধা দেওয়ার কারণে 
গুনাহগার হবে। এবং কঠিন শাস্তি 


প্রস্তুত করার চেষ্টা করুন। কিন্তু বরের 
পক্ষ নির্ধারিত পরিমাণে জুমাবারের 
পূর্বে কাবিননামা প্রস্তুত করেনি । তাই 
জুমাবার মেয়ে নিয়ে যাওয়া হয়নি এবং 
তাদের (স্বামী-স্ত্রীর) মাঝে (৫ ৪৯০) 
নির্জতনতাও পাওয়া যায়নি। 

এদিকে বরের পক্ষ সেই দিন কিংবা 
তার পূর্বে অন্য এক পরিবারের মেয়ের 
সাথে বিয়ে ঠিক করে তাদের বিয়ে 
সম্পন্ন করে ফেলে । তারপর কনেপক্ষ 
চেয়েছিল যে, বরের কাছ থেকে একটি 
লিখিত তালাকের চিঠি পাওয়া উচিত, 
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যাতে এটি প্রয়োজনের সময় কাজে 
আসে । ছেলের কাছে প্রস্তাব করা হলে 
ছেলে বিভিন্ন প্রকারের অজুহাত 
দেখিয়ে লিখিত তালাকের চিঠি দিতে 
রাজি হয়নি। এভাবে প্রায় দুই মাস 
অতিবাহিত হয়ে গেলে পরবর্তিতে 
মেয়েটি বাধ্য হয়ে মৌখিক তালাক 
গ্রহণ করার জন্য রাজি হয়। অতঃপর 
বর উম্মে কুলসুমকে ফোনে এক 
তালাকে বায়েন দেয়। 
এখন মুফতি সাহেবদের কাছে জানার 
বিষয় হল যে, ১. উম্মে কুলসুমের 
ওপর ইদ্দত ওয়াজিব হবে কি? ২. 
বরের ওপর উম্মে কুলসুমের খোরপোষ 
বহন করা ওয়াজিব হবে কি? ৩. 
হাফেজ বরের ওপর মোহর আদায় 
করা ওয়াজিব হবে কি? যদি ওয়াজিব 
হয়, তাহলে পূর্ণ মোহর ওয়াজিব হবে, 
না অর্ধেক? শরীয়তের আলোকে 
দলিলসহ জানিয়ে বাধিত করবেন। 
মুহাম্মদ রফিক 
টেকনাফ, কক্সবাজার 
সমাধান: উন্লিখিত ঘটনায় আকদ 
নেকাহের পর সহবাস বা ন্ট ৪৮১ 
পাওয়া যায়নি। আর স্বামী 
মৌখিকভাবে মোবাইলের মাধ্যমে তার 
স্ত্রী উম্মে কুলছুমকে এক তালাকে 
বায়েন দিয়েছে। তাই বায়েন তালাক 
স্ত্রীর ওপর পতিত হয়ে তাদের 
বৈবাহিক সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন হয়ে 
গেছে। তাই ১. উম্মে কুলসুমের ওপর 
ইদ্দত ওয়াজিব হবে না। যেহেতু 
সহবাসের পূর্বে তালাক হয়ে গেছে। 
২. সহবাসের পূর্বে তালাক হয়ে 
যাওয়ার কারণে স্ত্রী উম্মে কুলসুমের 
ওপর যখন ইদ্দত পালন করা ওয়াজিব 
নয়। তাই তার ভরণপোষণ ও খরচ 
স্বামীকে বহন করতে হবে না। ৩. 
আকদে নিকাহের কারণে স্বামীকে 
অর্ধেক মোহর আদায় করতে হবে। 


অক্টোবর'২০ 


সূরা আল-আহ্যাব: ৪৯, সুরা আলবাকারা: 
২৩৭, দুররুল মুখতার: ৪/২৩৪ ও হিদায়াঃ 
১/৩২৪ 

সমস্যা: মুহতারাম আপনার সমীপে 
আমার বিনিত প্রশ্ন এই যে, স্বামী তার 
সহধর্মিনীকে প্রবাসে অবস্থানরত 
অবস্থায় মোবাইল ফোনে কথা বলার 
সময় তালাকের বাক্য উচ্চারণ 
করেছে। স্বামীর দাবি হলো, সে স্ত্রীকে 
বলে “তোমাকে এক তালাক, তোমাকে 
এক তালাক" দুইবার তালাক শব্দ 
উচ্চারণ করেছে। পক্ষান্তরে স্ত্রীর দাবি 
হলো, স্বামী “তোমাকে এক তালাক' 
বাক্যটি দুইবার বলার পর তৃতীয়বারও 
বলেছে যে, “তোমাকে দুই তালাক । 
স্ত্রী তার দাবির পক্ষে কোনো প্রমাণ 
পেশ করেনি, কিন্তু স্বামী নিজ দাবির 
পক্ষে বেশ কয়েকবার আল্লাহর নামে 
কসম করেছে । এখন আমার জানার 
বিষয় হলো, উল্লিখিত বিবাদে স্বামী ও 
স্ত্রীর মধ্য থেকে কার কথাটি 


মুখে একথা বলে যে, আমি তোমাকে 
আমার আকদে-নেকাহের মধ্যে 
ফিরিয়ে নিলাম । তখন তাদের বিয়ে 
স্বামী আর এক তালাকের মালিক 
থাকবে । আর যদি ইদ্দতের ভেতর 
রজাআত না করে, তাহলে তার স্ত্রীর 
ওপর বায়েন তালাক পতিত হয়ে 
যাবে। আর রজাআতের সুযোগ 
থাকবে না। বরং কমপক্ষে বর্তমান 
বাজারমূল্য হিসেবে ২৫০০ (আড়াই 
হাজার টাকা) মোহরানা ধার্য করে, 
স্ত্রীর সম্মতিক্রমে, দুই সাক্ষীর 
উপস্থিতিতে আকদে-নেকাহ নবায়ন 
করতে হবে। কিন্তু স্ত্রী যে দাবি করছে, 
স্বামী আরও অতিরিক্ত দুই তালাক 
দিয়েছে, তার স্বপক্ষে যেহেতু 
শরিয়তসম্মত কোনো প্রমাণ নেই, তাই 
তার দাবি গ্রহণযোগ্য হবে না। কিন্তু 
তা যদি স্ত্রী নিশ্চিতভাবে বলতে পারে, 
তখন ওই স্ত্রীর জন্য সেই স্বামীর সাথে 


গ্রহণযোগ্য হবে এবং তাদের মধ্যকার 
বিবাদমান এই বিষয়ে কী সমাধান 
দেওয়া হবে? পরিশেষে তাদের জন্য 
করণীয় কী হবে? অনুগ্রহপূর্বক এই 
সমস্যার সমাধান জানিয়ে আমাদেরকে 
কৃতার্থ করবেন। 


আবদুর রহীম 
সমাধান: স্মরণ রাখতে হবে যে, সংখ্যা 
উল্লেখ করে যদি তালাক দেওয়া হয়, 
তখন সংখা হিসেবে তালাক গণ্য করা 
হয়। স্বামী যেহেতু মোবাইলের মাধ্যমে 
নিজ স্ত্রীকে সম্বোধন করে “তোমাকে 
এক তালাক' শব্দটি প্রকাশ্য ভাষায় 
দুইবার উচ্চারণ করেছে, তাই স্ত্রীর 
ওপর দুই তালাকে রজয়ী পতিত হয়ে 
গেছে। সুতারাং স্বামী যদি তালাকের 
সাধারণ ইদ্দত তিন হায়েয তথা মাসিক 
স্রাবের সময়ের ভেতর রজাআত 
(ফিরিয়ে নেওয়া) করে ফেলে অর্থাৎ 


সংসার করা জায়েয ও বৈধ হবে না, 
বরং যেকোন উপায়ে ওই স্বামী থেকে 
পৃথক হয়ে যেতে হবে। আর যদি স্ত্রী 
ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা বলে বা সে 
ব্যাপারে সন্দেহ হয়, তখন তাদের 
বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়নি এবং তার 
জন্য অন্য পুরুষের সাথে বিয়েবন্ধনে 
আবদ্ধ হওয়া জায়েয ও বৈধ হবে না। 
সূরা আল-বাকারা:, সহীহ মুসলিম: ২/৩৩, 


রুল মুহতার: ৯/২৬৬ ও কিত 
নাওয়াষেল: ১৩/২৪১ 


ওয়াকফ 
সমস্যা: মাদরাসার জন্য ওয়াকফকৃত 
জায়গায় মসজিদ নির্মাণ করে ফেললে 
তার হুকুম কী? উক্ত মসজিদ ভেঙে 
হবে কি-না? মাদরাসার জায়গা 
প্রতিষ্ঠা করে উক্ত ওয়াকফিয়া জায়গায় 
মসজিদ নির্মাণ করতে পারবে কি-না? 
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উল্লেখ্য যে, মসজিদ মাদরাসা উভয়টির 
ওয়াকফকারী ব্যক্তি মৃত। বর্তমানে 
মুতাওয়াল্ি বা কমিটি একই 


জায়গা যদি মাদরাসার প্রয়োজন না 


করার কারণে কিছু সম্পদ বেশি 


হয়, এলাকাবাসীর প্রয়োজনে 


দানপত্র করে দেয়, তা জায়েয ও বৈধ 


ওয়াকফকারী বা মুতওয়াল্লি অথবা 


হবে। কোনো গুনাহ হবে না। ৩. কোন 


ওয়ারিশগণ | বিষয়টির শরীয়তসম্মত 
উত্তর প্রদানে বাধিত করবেন 


আবদুল্লাহ 
বাথুয়া, চট্টগ্রাম 


সমাধান: ওয়াকফিয়া সম্পদ সম্পর্কে 
ইসলামি শরীয়তের মূল বিধান হলো, 
যে জিনিস যে কাজের জন্য ওয়াকফ 
করা হয় সে কাজে ব্যবহার করা । তাই 
মাদরাসার জন্য ওয়াকফকৃত জায়গায় 
যে মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে তা 
ঠিক হয়নি। তারপরও মাদরাসার ওই 
ওয়াকফিয়া জায়গায় যখন মসজিদ 
নির্মাণ করা হয়ে গেছে, তাই ওই 
মসজিদ আর ভাঙা যাবে না। কেননা 
মাদরাসার আবাসিক ছাত্র ও মুসল্লিদের 
জন্য মসজিদ প্রয়োজন। তাই 
মসজিদের জায়গার সমপরিমাণ 
করে দেওয়া মসজিদের মুতাওয়াল্লি বা 
মসজিদ-কমিটির দায়িতু। কেননা 
মসজিদ মাদরাসা উভয়ের মূল উদ্দেশ্য 
প্রায় এক ও অভিন্ন। উমদাতুল-কারী: 
৩/২৩৫, আলমগীরী: +/২৯০ 
সমস্যাঃ আমাদের একটা পারিবারিক 
কবরস্থান রয়েছে, যা ছোট হওয়ার 
কারণে সম্প্রসারণ করার প্রয়োজন 
হয়েছে। কিন্তু সমস্যা হলো, পাশের 
জায়গাটা একটি মহিলা মাদ্রাসার 
নামে ওয়াকফকৃত। তো জানার বিষয় 
হলো মাদরাসার নামে ওয়াকফকৃত 
জায়গায় কবরস্থান করা যাবে কি-না? 
বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন। 
ছগির হোসেন চৌধুরী 
নাছিরাবাদ, উষ্টগ্রাম 
সমাধান: মাদরাসা মুসলমানের দীনী 
কল্যাণের জন্য ব্যবহার করা হয়, সে 
হিসেবে মাদরাসার নামে ওয়াকফকৃত 


অক্টোবর'২০ 


মাদরাসা কমিটির অনুমতিক্রমে 


ব্যক্তির জীবদ্দশায় সুস্থ থাকা অবস্থায় 


কবরস্থান করা যেতে পারে। কেননা 
মাদরাসা এবং কবরস্থান উভয়টা 
মুসলমানের দীনী কল্যাণে ব্যবহার 


করা হয়। উমদাতুল কারী: ৩/৪৩৫, রদ্দুল 
মুহতার: ৪/৫৮২, আলমগীরী: ২/৪৯০ 


হেবা-দানপত্র 

আমার জানার বিষয় হলো, ১. কোন 
ব্যক্তি জীবদ্দশায় (স্ট্রোক অবস্থায়) 
নিজের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি 
ওয়ারিশদের মধ্যে বণ্টন করার শরয়ী 
হুকুম কী? ২. কোন ব্যক্তি জীবদ্দশায় 
নিজের সম্পত্তি ওয়ারিশদের মধ্যে 
কাউকে বাদ দিয়ে তাদের অজান্তে 
বিশেষ কাউকে কোন বাহানায় দিতে 
পারবে কি-না? ৩. সম্পত্তির এক- 
তৃতীয়াংশের বেশি কোন দীনী কাজে 
দান করতে পারবে কি-না? 

মেশকাতুল ইসলাম 

লালখান বাজার, চট্টগ্রাম 
সমাধান: আপনার প্রশ্নের উত্তর ও 
ইসলামি সমাধান প্রশ্নক্রমানুসারে নিম্নে 
প্রদত্ত হলো। ১. কোন ব্যক্তি নিজ 
সম্পদ নিজের ওয়ারিশদের মধ্যে 
নিজের ইচ্ছেমতো বন্টন করা জায়েয 
নেই। বণ্টন করতে চাইলে ছেলে- 
মেয়েদের মাঝে ইনসাফপূর্ণ বণ্টন 
করতে হবে। কারণ স্বয়ং আল্লাহ 
তায়ালা নিজেই কুরআন মজিদে 
ওয়ারিশদের মধ্যে তরকা-সম্পত্তি বণ্টন 
করে দিয়েছেন। ২. কোনো ওয়ারিশকে 
ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে কিছু ওয়ারিশকে 
অতিরিক্ত কিছু সম্পদ জীবদ্দশায় বন্টন 
করে দেওয়া জায়েয হবে না। অবশ্য 
কোন নাবালেগ ওয়ারিশ থাকলে তার 
ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ করে বা কোনো 
ওয়ারিশ মাতা-পিতার বেশি খেদমত 


নিজের সম্পত্তির একতৃতীয়াংশের বেশি 
কোনো ব্যক্তিকে বা কোন ভালো কাজে 
দানপত্র করে দিতে পারে। তাতে কোন 
অসুবিধা নাই। কিন্তু একতৃতীয়াংশের 
বেশি ওসিয়ত করতে পারবে না। 
এরকম করলে অন্য ওয়ারিশগণ যদি 
এই ওসিয়ত সম্পর্কে আপত্তি করে, 
তখন ওই ওসিয়ত একতৃতীয়াংশের 


বেশি গ্রহণযোগ্য হবে না। সূরা আন- 
নিসা: 


চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু বরণ 
করেন। মৃত্যুর সময় তিনি ২ পুত্র ও ১ 
কন্যা সন্তান রেখে যান। প্রথম ছেলের 
বয়স ৬ বছর, দ্বিতীয় ছেলের বয়স ১৮ 
মাস এবং মেয়ের বয়স কেবল ৩ মাস 
ছিল। এ অবস্থায় আমি প্রবাস থেকে 
এসে দ্বিতীয় বিয়ে করি। আমি এবং 
মঘ্নেহ ও মায়ামমতার মাধ্যমে অত্যন্ত 
যত্ব সহকারে বড় করি। বড় ছেলেকে 
যত্ব সহকারে পড়ালেখা করাই এবং সে 
হাফেজ ও আলিম হয়। এরপর 
শিক্ষকতার জীবন শুরু করার ১ বছর 
অতিক্রম করলে তাকে আমি সম্পূর্ণ 
নিজ খরচে বিয়ে করাই। সে আলিম 
হওয়া সত্তেও বিয়ের পর থেকে আমার 
ও আমার বর্তমান স্ত্রীর সাথে বিভিন্ন 
প্রকার বেয়াদবি করে যাচ্ছে। তার 
সাত বছর কর্মজীবনে আর্থিক অবস্থা 
সচ্ছল হওয়া সত্তেও সাংসারিক কোনো 
খরচ দিচ্ছে না। এমনকি স্ত্রী নিয়ে 
কয়েকবার ঘর থেকে বের হয়ে গেছে, 
বর্তমানেও বাইরে থাকে । দ্বিতীয় 
ছেলেকেও মাদরাসায় ও স্কুলে ভর্তি 


[| আত্তার্তহীদ ১৫ 
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করিয়েছিলাম। কিন্তু সে পড়ালেখা না 
করায় তাকে আমি নিজ ফান্ড থেকে 
তিন লক্ষ পথ্গশ হাজার টাকা খরচ 
করে দুবাই পাঠাই। প্রবাসে যাওয়ার 


আছে। যেগুলো আমার জীবন চলার 
পাথেয় । অথচ আমি ও আমার বর্তমান 
স্ত্রী উভয়ে বার্ধক্যের জীবন পার করছি 
এবং খুবই অসুস্থ অবস্থায় আছি। 


পর কিছুদিন যোগাযোগ ছিল কিন্তু 


বর্তমানে আমি যে ঘর-ভিটাতে অবস্থান 


হঠাৎ কোনো কারণ ছাড়াই আমার 
সাথে যোগাযোগ বন্ধ করে দেয়। 


করছি, সেটা তাদের দুর্ব্যবহার ও 
বেয়াদবির কারণে আমার বর্তমান স্ত্রীর 


দুবাই থেকে গোপনে এসে তার ভাই 


নিরাপত্তার স্বার্থে তার নামে হেবা করে 


ও বোনের সাথে পরামর্শ করে 
গোপনেই বিয়ে করে ফেলে এবং 


দিয়েছি। এখন তারা বিভিন্ন সুত্রে 
আমার ওপর চাপ প্রয়োগ করছে, যেন 


পুনরায় গোপনে স্ত্রীসহ দুবাই চলে 


এই ভিটা তাদের নামে করে দিই। 


যায়। বর্তমানে তার প্রবাসজীবন ৪ 


আমার প্রশ্ন হল, যে ঘর-ভিটা আমার 


বছর হয়েছে। সে এখন লক্ষ লক্ষ 


বর্তমান স্ত্রীর নামে হেবা করে দিয়েছি, 


টাকার মালিক । অথচ আমাকে ঘর ও 


তা শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ হল কি-না? 


সংসার বাব খরচ আগেও দেয়নি 


এতে আমি গোনাহগার হব কি? হেবা 


এখনও দিচ্ছে না। বরং বিভিন্নভাবে 
আমাকে ও আমার স্ত্রীকে অনেক 
রকমের হুমকি দিচ্ছে। অকথ্য ভাষায় 
গালমন্দ করছে। এও বলছে যে, 
“তোর সম্পদ আমার প্রয়োজন নেই, 


করার কারণে আমি পরকালে শাস্তির 
সম্মুখিন হব কি? এবং তাদের চাপ 


বিবিধ 
মুহতারাম, আমি আমার কিছু জায়গা 
মসজিদের জন্য ওয়াকফ করেছি। ওই 
জায়গার ওপর মসজিদ নির্মিত হয়ে 
কয়েক বছর ধরে জুমাসহ পাচ ওয়াক্ত 
নামায আদায় করা হচ্ছে। মসজিদের 
সাথে লাগানো আমার আরেকটি 
জায়গা আছে, ওই জায়গাটি আমি 
মসজিদের জন্য ওয়াকফ করিনি এবং 
ওই জায়গার ওপর আমি একটি ঘরও 
নির্মাণ শুরু করেছি। কিন্ত মসজিদের 
বর্তমান কমিটি আমার নির্মাণাধীন 
ঘরসহ ওই জায়গাটি মসজিদের দখলে 
নিতে চাচ্ছে। অথচ আমি দিতে রাজি 
নই । এ অবস্থায় মসজিদ-কমিটির জন্য 
মসজিদের অন্তর্ভুক্ত করা জায়েয হবে 
কি? কুরআন-হাদীসের আলোকে 


প্রয়োগ কতটুকু শরীয়তসম্মত? 


বিষয়গুলোর সমাধান জানালে কৃতজ্ঞ 


তোর সম্পদ আমার প্রসাবের ঢেউয়ে 
ভেসে যাবে' আর বলেছে আমি মারা 
গেলে আমার বর্তমান স্ত্রীকে চুল ধরে 
টেনে-হিচড়ে ঘর থেকে বের করে 
দেবে, পথে-পথে ঘুরাবে। তাদের 
বোনকেও সম্পূর্ণ টাকা খরচ করে 
সসম্মানে বিয়ে দিয়েছি এবং এ পর্যন্ত 
দেখাশোনা করে যাচ্ছি। আমার 
বর্তমান স্ত্রী থেকেও ৪ কন্যা সন্তান 
জন্ম লাভ করে। তাদেরকেও আমি 
সম্মানের সাথে বিয়ে দিয়েছি এবং এই 
পর্যন্ত দেখাশোনা করে যাচ্ছি। 

উল্লেখ্য যে, আমি দুই ছেলের নামে 
ঘর-ভিটা বানানোর জন্য ১৫ কড়া 
করে মোট ৩০ কড়া জমি ক্রয় করে 
দিয়েছি। যার বর্তমান মূল্য প্রতি কড়া 
সর্বনিয্ন ২৫,০০০ টাকা এবং তাদের 
বোনকেও ঘর-ভিটা বাব নগদ 
১,০০,০০০ টাকা প্রদান করি। 
বর্তমানে আমার কাছে অল্প জমি 


অক্টোবর'২০ 


হব। 
নুর আলম 

কক্সবাজার 

সমাধান: প্রশ্নপত্রের বর্ণনা মতে 
আপনার যখন ঘর-ভিটা ছাড়া আরও 
কিছু চাষি জমি আছে যা আপনার 
মৃত্যুর পর ওয়ারিশশণ তাদের 
€শানুপাতে মিরাস পাবে, তখন 

আপনার ঘর-ভিটা আপনার স্ত্রীর 
ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ করে এবং 
আপনার প্রথম স্ত্রীর ছেলেদের 
দুর্যবহারের কারণে আপনার বর্তমান 
স্ত্রীর নামে দানপত্র করে দেওয়া ছহীহ 
ও শুদ্ধ হয়েছে। আশা করি তার 
কারণে আপনি আখিরাতে আল্লাহ 
তাআলার নিকট গুনাহগার হবেন না 
এক্ষেত্রে তাদের চাপ প্রয়োগ 
শরীয়তসম্মত নয় বরং তা অন্যায় ও 


জুলুম | দুররুল মুখতার: ৮/৫৯৯, ফতওয়ায়ে 
কাসেমিয়াঃ ২১/২৪৫ 


বিষয়টির সঠিক সমাধান জানিয়ে 
বাধিত করবেন। 
নুরুল কবীর 


বান্দরবন 
সমাধান: কোনো ব্যক্তির নিজস্ব 
মসজিদের জন্য নেওয়া যায়েয ও বৈধ 
হবে না। যদি তার অনুমতি ও সন্তুষ্ট 
ছাড়া জোরপূর্বক সেখানে মসজিদ 
হিসেবে গণ্য হবে। মসজিদ হলো 
আল্লাহর পবিত্র ঘর, অপরের জমিন 
এবং এরকম জায়গা জোরপূর্বক নিয়ে 
মসজিদে অন্তর্ভুক্ত করা জায়েয হবে 
না। যদি মসজিদ বড় করার বেশি 
মসজিদের ওপরের দিকে কয়েক তলা 
বাড়াতে পারে। 


সমস্যা: (১. প্রশ্ন) আমি একটি 
হেফজখানায় চাকরি করতাম। 
লকডাউনের দ্বিতীয় সপ্তাহে মাদরাসার 


পরিচালক আমাকে বললেন, “আপনি 
যদি অন্য কোথাও এখানের চেয়ে 
ভালো পান তাহলে চলে যাইয়েন'। 


_॥ আত্তর্তহীদ ১৬ 
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কর্মী) হিসেবে গণ্য হয়। আজীরে খাছ 


দুর্বলতার কারণে আপনাকে যদি 


গাফলতি ব্যতীত অন্য কোনো কারণে 


খেদমত থেকে অব্যাহতি দিয়ে থাকে 


করেনি । তারপর আমি শুনতে পেলাম, 


যদি কাজ করতে না পারে, তখন তা 


দারুল উলুম দেওবন্দ ফতোয়া দিয়েছে 
“লকডাউনের সময় ২ মাসের বেতন 


তাদের চুক্তিমত উজরত (বেতন)-এর 


তাহলে পুনঞ্নিয়োগ পর্যন্ত আপনি 
বেতন-ভাতা পাবেন না। কেননা 


উপযুক্ত হয়ে থাকে। তাই আপনি 


দিতে হবে, কাউকে বিদায় করা 
যাবেনা, আর যদি তা করা হয় তবে 


বর্তমান সরকারি লকডাউনের কারণে 
যে সমস্ত মাসগুলোতে কাজ করতে 


তা হবে জুলুম'। এখন এই দুই মাসের 
বেতন আমার হক হিসেবে গণ্য হবে 


অব্যাহতি দেওয়ার কারণে আপনার 
সাবেক চুক্তি বহাল থাকবে না 
বোনাস কর্মচারীর হক নয় বরং তা 


পারেননি, সে ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ যদি 


কর্তৃপক্ষের পুরস্কার হিসেবে গণ্য হয় 


আপনাকে চাকরি থেকে অব্যাহতি না 


কি? উল্লেখ্য লকডাউন-পরবর্তীতে ওই 
হেফজখনায় পুনঃনিয়োগপ্রাপ্ত হই । 
(২. প্রশ্ন) ২০১৮ সালের ২০ শে 
রমজান এক মাদরাসায় আমার চাকরি 
হয়। এরপর আমি সেখানে ২ বছর 
চাকরি করি। কিন্ত মাদরাসাকর্তৃপক্ষ 
আমাকে কোনো ঈদেরই বোনাসসহ 
ওই সময় মাদরাসায় অনুষ্ঠিত ৫টি 
সাময়িক পরীক্ষার ফি থেকেও বঞ্চিত 
করা হয়। এখন আমি কি সেই পরীক্ষা 
ফি ও বোনাসের অংশ পাবো? 
আবদুর রহমান 
তয়ালী, চট্টগ্রাম 
সমাধান: আমাদের কওমী মাদরাসা 
এবং হেফজখানাগুলোতে যেসব উস্তাদ 
খেদমত করে থাকেন, তারা শরীয়তের 
দৃষ্টিতে “আজীরে খাস' (বেতনভুক্ত 


তাই কর্তৃপক্ষ স্বেচ্ছায় বোনাস না দিলে 


দিয়ে থাকে তাহলে লকডাউনের পূর্ণ 
বেতনের অধিকারী হবেন। আর 
মাদরাসা কর্তৃপক্ষ মাদরাসার আর্থিক 


আপনি তা দাবি করতে পারবেন না 
দুররুল মুখতার: শোমীসহ) ৯/৯৫, রদ্দুল 
মুখতার: ৪/৩৭২ ও ফতওয়ায়ে মাহমূদিয়া: 
২৩/১৮২ 


[বিভাগীয় নোটিশ 
পটিয়ার ফতওয়া বিভাগে প্রশ্ন পাঠাতে পারেন । 


এজন্য সরাসরি যোগাযোগ বা বিভাগের জন্য 
নির্দিষ্ট ফোনে যোগাযোগ করুন। প্রশ্ন পাঠাতে 


জুহি নী উকি 


(মোদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 


ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৭১১-০৪০৮৯০, ০১৭১০-০১৭২৬২ 
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হযরত আল্লামা শাহ আহমদ শফী (রহ.) 


ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন 


উপমহাদেশের বরেণ্য আলিমে দীন, 
হেফাযতে ইসলামের আমীর চট্টগ্রামের 
হাটহাজারী দারুল উলুম মুঈনুল 
ইসলাম হযরত আল্লামা শাহ আহমদ 
শফী (রহ.)-এর ইন্তেকালের মধ্য দিয়ে 
একটি শতাব্দীর যবনিকা ঘটল। 
ইসলামী সংস্কৃতির ক্রমবিকাশ, 
বিদআত ও শিরকমুক্ত সমাজ গঠন, 
উত্তরাধিকার এঁতিহ্য লালন, আত্মশুদ্ধি 
ও কওমি শিক্ষার উন্নয়নে তার 
অসামান্য অবদান ইতিহাসে সোনালী 
অক্ষরে লেখা থাকবে । কওমি অঙ্গনের 
৪০ লাখ ছাত্র-শিক্ষক বিনাবাক্য ব্যয়ে 
তার নির্দেশ মেনে চলতেন। এক 
কথায় তিনি ছিলেন তাদের নিয়ামক 
শক্তি। বাংলাদেশের প্রতিটি জেলা, 
উপজেলায় এমনকি গ্রামাঞ্চলেও 
ছড়িয়ে আছে বিপুলসংখ্যক তার 
সরাসরি ছাত্র, শিষ্য, খলীফা, ভক্ত ও 


তিনি আগাগোড়া ছিলেন জ্ঞানগবেষক, 


রাস্ত্রীয়ভাবে এমএ (আরবি ও 


হাদীসের উস্তাদ ও আধ্যাত্মিক 


ইসলামের ইতিহাস)-এর সমমান 


রাহবার। ভারতের দারুল উলুম 


স্বীকৃতি লাভ করে। তার আন্দোলনের 


দেওবন্দ থেকে ফারিগ হওয়ার পর 


ফলে স্কুল-কলেজের পাঠ্যক্রমে 


থেকে তিনি শিক্ষকতায় নিয়োজিত 
হন। এক দিনের জন্যও দারস ও 
তাদরিস থেকে দূরে থাকেননি । ৮০ 
বছর ইলমে দীনের খিদমত আজ্জাম 
দিয়েছেন, এর মধ্যে ৩৪ বছর তিনি 


পরিবর্তন আসে। অর্ধশতাব্দীর 
ইতিহাসে কওমি অঙ্গনে এত জনপ্রিয় 
ও গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি আর হয়নি । 

১০৪ বছরের জীবন পর্যালোচনা করলে 
দেখা যায় পঠন পাঠন, লেখালেখি, 


হাটহাজারী মাদরাসার মহাপরিচালক 


জ্ঞান আহরণ ও জ্ঞান বিতরণ, ওয়ায 


হিসেবে দায়িতু পালন করেন, এমনকি 
অসুস্থ হয়ে একেবারে শহ্যাশ য় 


ও নসীহতের বাইরে অন্যকোন ক্ষেত্রে 
তার পদচারণা ছিল না বললেই চলে। 


হওয়ার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত তিনি প্রতিদিন 


রাজনীতি, কুটনীতি, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার 


২ ঘন্টা করে বুখারী শরীফের পাঠদান 
করতেন । বাংলাদেশের প্রতিটি জেলায় 
ছড়িয়ে আছে তার বিপুল খলীফা, 
শিষ্য, ছাত্র ও গুণগ্রাহী। বেফাকুল 
মাদারিসিল আরাবিয়া, আনজুমনে 
ইত্তেহাদুল মাদারিস ও অন্যান্য কওমি 
হাইয়াতুল উলিয়ার চেয়ারম্যান ছিলেন 


গুণগ্বাহী। তাকওয়া, ইখলাস ও নিষ্ঠার 
কারণে তিনি ব্যক্তি থেকে প্রতিষ্ঠানে 
পরিণত হন । 


তিনি। তার নেতৃতে কওমি মাদরাসা 
বোর্ডসমূহের কর্তৃপক্ষের অবিরাম 
প্রচেষ্টায় দাওরায়ে হাদীসের সনদ 


অংশীদার ও  ম্যাকিয়াভেলিয়ান 
মারপ্যাচের উর্ধে ছিলেন তিনি । তিনি 
ছিলেন সাদাসিধে, আড়ম্বরবর্জিত, 
সহজ সরল এক দরবেশ। 
সৌজন্যবোধের প্রাবল্য ও শান্ত 
সমাহিত মন-মেজাজের কারণে তিনি 
মানুষকে সহজে বিশ্বাস করতেন । 

২০১০ সাল থেকে তিনি আন্দোলন- 
সং্রামে যুক্ত হয়ে পড়েন। স্মর্তব্য যে, 
পাকিস্তান আমলে হাটহাজারী 


অক্টোবর'২০ _________'ু। আত্তার্তহীদ ১৮ 
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মাদরাসার তৎকালীন মহাপরিচালক, 


করীম মমেরহুম পীর সাহেব চরমোনাই) 


হাকিমুল উম্মত আল্লামা আশরাফ 
আলী থানভী (েহ.)-এর খলীফা 
হযরত আল্লামা আবদুল ওয়াহাব 
(রহ.) যখন জমিয়তে ওলামায়ে 
ইসলাম ও নেজামে ইসলাম পার্টির 
কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি হিসেবে আইয়ুব 
শাহীর বিরুদ্ধে ঢাকা, করাচি ও 
লাহোরে তৎপর ছিলেন, তখনও 
হযরত আল্লামা শাহ আহমদ শফী 
(রহ.)-কে দলীয় রাজনীতি বা কোন 
আন্দোলন-সংগ্ামে সক্রিয় হতে দেখা 
যায়নি। এমনকি উপমহাদেশের 
প্রখ্যাত মুহাদ্দিস শায়খুল ইসলাম 
হযরত সাইয়েদ হুসাইন আহমদ 
মাদানী (রহ.)-এর যেসব মর্যাদাবান 
খলীফা বাংলাদেশে ছিলেন কম বেশি 
সকলেই জমিয়তে ওলামার প্লাটফরমে 
সক্রিয় ছিলেন। তিনি তাদের সাথেও 
যুক্ত হননি। মূলত তিনি ছিলেন 
অন্তর্মুখী জ্ঞানগবেষক, নীরব সাধক ও 
প্রচারবিমুখ এক বুযুর্ণ। তিনি বড়-ছোট 
মিলিয়ে বাংলা ও উরদু ভাষায় 
গুরুত্বপূর্ণ ১৩টি গ্রন্থ রচনা করেন। 
কিতাব অধ্যয়ন, যিকির-আযকার, 
অধিফা পাঠ, নফল নামায ও নফল 
রোযা পালন ছিল তার দৈনন্দিনের 
আমল । তাহাজ্জদ নামায আদায়ের 
প্রতি তিনি সর্বদা যত্রবান থাকতেন। 
তাআলুক মাআল্লাহর বরকতে তার 
কথায় আসর পয়দা হতো। তিনি 
গণমানুষের ভালবাসার পাত্র হয়ে 
উঠেন। 

এক এঁতিহাসিক মুহূর্তে তিনি কওমি 
অঙনের আলিম ওলামায়ে কেরামের 
নেতৃত্বে আসীন হন। বায়তুল 
মুকাররমের খতীব হযরত আল্লামা 
ওবায়দুল হক (রহ.), শায়খুল হাদীস 
আল্লামা আজিজুল হক (রহ.), 
মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মদ ফজলুল 


ও মুফতী ফজলুল হক আমিনী (রহ.)- 


সিএনএন, আল-জাযিরা, ডয়চে ভেলে, 
ভয়েস অব আমেরিকাসহ দেশ- 


এর মতো শীর্ষস্থানীয় প্রতিবাদী 
আলিমদের ইন্তেকালের কারণে কওমি 
অঙ্গনের ওলামা-মাশায়েখের নেতৃতের 
সংকট দেখা দেয়। নাস্তিক্যবাদী শক্তির 
আস্ফালন, গণজাগরণ মঞ্চের 
আপত্তিকর বক্তব্য, ব্লগার ও সুশীল 
নামে পরিচিত একশ্রেণির সাংবাদিক ও 
বুদ্ধিজীবীদের ইসলাম বিরোধী বক্তব্য 
ও মন্তব্য যখন সীমা ছাড়িয়ে যায় তখন 
জন্ম নেয় হেফাজতে ইসলাম 
ংলাদেশ নামক অরাজনৈতিক 
সংগঠনের । সে সময় হযরত আল্লামা 
শাহ আহমদ শফী (রহ.)-এর চেয়ে 
গ্রহণযোগ্য ও বহুমাত্রিক গুণের 
অধিকারী অন্য কোন ব্যক্তি সামনে 
ছিল না। আন্দোলনকারীরা তাকেই 
আমীর হিসেবে বেছে নেন। তিনি হয়ে 
উঠেন নববিপ্রবের প্রতীক । 
শায়খুল ইসলাম আল্লামা শাহ আহমদ 
শফী (েহ.) ২০১২-১৩ সালে ১৩ 
দফা দাবি নিয়ে যখন ময়দানে আসেন 
তখন তীর বক্তব্য ছিল স্পষ্ট ও 
দ্যর্থহীন। তিনি প্রকাশ্য জনসভায় 
বলেন, “আমার আন্দোলন কোন ব্যক্তি 
বা দল বিশেষের বিরুদ্ধে নয়। 
ধর্মদ্রোহী ও নাস্তিক্যবাদীদের বিরুদ্ধে 
আমার আন্দোলন। কোন দলকে 
ক্ষমতা থেকে নামানো বা কোন দলকে 
ক্ষমতায় বসানো আমার আ্যাজেন্ডা 


বিদেশের মিডিয়ায় তার আলোচনা- 
পর্যালোচনা তুঙে উঠে। তখন থেকে 
তিনি খ্যাতির অনন্য উচ্চতায় আসীন 
হন। শাপলা চতৃর ট্র্যাজেডি, 
হেফাযতের আন্দোলনের সফলতা ও 
ব্যর্থতা নিয়ে পুষ্কানুপুভখ পর্যবেক্ষণ 
রাজনীতি বিশ্লেষেকদের গবেষণার 
বিষয়। 

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্সের 
ছাত্রথাকালীন থেকে আমি হযরতকে 
জানি ও চিনি। দেখলেই আমাকে টেনে 
কাছে বসাতেন। তার মেহমানদারি, 
ভদ্রতা ও শালীনতাবোধ আমাকে 
বারেবারে মুগ্ধতায় ভরে দিয়েছে । তিনি 
নকশবন্দিয়া ও সোহরাওয়ারদিয়া 
তরীকায় সবক প্রদান করেন। বছর 
কয়েক আগে হাটহাজারী মাদরাসার 
দারুল হাদীসে আমি তাঁর সামনে বসে 
বোখারী ও নাসাঈ শরীফের শেষ 
হাদীসের সবক শুনি। হাটহাজারী 
মাদরাসার বার্ধিক মাহফিলে আমি ২০ 
বছর যাবৎ বয়ান করে আসছি । হযরত 
একসাথে আমাকে অগ্রিম দু'বছরের 
দাওয়াত দিতেন চিঠি দিয়ে। বহু 
সম্মেলন ও তাফসীর মাহফিলে তার 
সাথে একই প্রাটফরমে বক্তব্য রাখার 
সৌভাগ্য হয়েছে আমার । এক সময় 
চট্টথ্াম লালদীঘি ময়দানে হেফাজত 


নয়। রাস্তায় যেখানে বাধার সম্মুখীন 


আয়োজিত শানে রেসালত সম্মেলনে 


হবেন সেখানে জায়নামায নিয়ে 
আপনারা বসে পড়বেন এবং তাসবিহ 
পাঠ করবেন । 

১৩ দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্য নিয়ে 


বক্তৃতা শেষে মঞ্চের পেছনে অস্থায়ী 
কক্ষে তার সাথে দেখা করতে গেলে 
“আমি আপনার বক্তব্য পুরো শুনেছি। 


২০১৩ সালের ৫ মে তার ডাকে ঢাকা 
অবরোধ ও শাপলা চতৃরে যে 
অভূতপূর্ব সমাবেশ হয় তা ছিল 
এতিহাসিক। এর মাধ্যমে বিবিসি, 


এগ্তলো লিখে রাখুন, হারিয়ে যাবে। 
কিতাবের রেফারেন্স দিয়ে ওয়ায করার 


মানুষ কমে গেছে।' প্রিয় মুরব্বির 
পবিত্র যবান থেকে এ জাতীয় 
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উৎসাহব্যজক উক্তি আমাকে 
বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত ও প্রণোদিত 
করে। হযরতের একথা স্মৃতিপটে 
উজ্জ্বল থাকবে । 

শায়খুল ইসলাম হযরত আল্লামা শাহ 
আহমদ শফী (রহ.)-এর জানাযায় 
সর্বস্তরের লাখ লাখ মানুষের অংশগ্রহণ 
তার গগণচুম্ি জনপ্রিয়তার প্রমাণ বহন 
করে। দেশের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, 
মন্ত্রীসভার সদস্যগণ, সাংসদগণ, 
রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ, ভারতের 
জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দের সাইয়েদ 


বিসরপততি মুফতি তলা ওসমানী, 
জনপ্রিয় বক্তা মাওলানা তারিক জামিল, 
মাওলানা ইলিয়াস গুম্মান, বর্তমান 
বিশ্বের খ্যাতনামা স্কলার ড. ইউসুফ 
আল-কারযাবী, ইতিহাসবিদ শায়খ 
আলী আস-সাল্লাবী, ভারতের 
নাদওয়াতুল ওলামার রেক্টর সাইয়েদ 
রাবে হাসান নদভী, মালয়েশিয়ার 
সাবেক উপপ্রধানমন্ত্রী আনোয়ার 
খ্যাতনামা ব্যক্তি তার ইন্তিকালে শোক 
প্রকাশ এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের 
প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। 
সুন্নাতে রাসূল (সা.)-কে জিন্দা করার 
আন্দোলন, ইলমের খিদমত ও সমাজ 
সংস্কারে তার অনবদ্য অবদানের জন্য 
জাতি তাকে কৃতজ্ঞতার সাথে চিরদিন 
স্মরণ করবে। আল্লাহ তায়ালা 
আখিরাতে হযরতের দারাজাত বুলন্দ 
করে দিন এবং জান্নাতুল ফিরদাউসে 
উচ্চ মাকাম নসীব করুন৷ তার প্রতি 
রইল আমাদের অনিঃশেষ শ্রদ্ধা ও 
ভালবাসা । 

লেখক: অবসরপ্রা্ত অধ্যাপক ও বিভাগীয় 


প্রধান, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, 
ওমর গনি এমইএস ডিগি কলেজ, চ্টগ্রাম 


গপ্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম সপ্তাহে মাসিক আত-তাওহীদ প্রকাশিত 
হয়। কাজেই নির্দিষ্ট সংখ্যার লেখা নুন্যতম দেড় মাস পূর্বে পৌছাতে 
হবে। 

বিষয় হিসেবে ইসলামি ইতিহাস-এতিহ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতি, আদর্শ 
দর্শন, দাওয়াত-তাবলীগ এবং আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, পরিবেশ 
উন্নয়ন, আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি, রাজনীতিক ও আন্তর্জাতিক সমস্যা, 
মানবাধিকার বিষয়ে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি সংবলিত লেখা অগ্াধিকার 
পাবে। 

* লেখা /২-4 সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় চারদিকে প্রয়োজনীয় 
মার্জিন ও দু'লাইনের মাঝখানে ফীক রেখে লিখতে হবে । কোন 
ক্ষেত্রে -4 সাইজের ছোট চিরকুট গ্রহণযোগ্য নয়। 

*মাসিক আত-তাওহীদে প্রকাশের জন্য রচনার মুলকপি প্রেরণ 
জরুরি। ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয়। অনুবাদের ক্ষেত্রে মূলগ্রস্থ / 
মূলগ্রন্থের ফটোকপি প্রেরণ করতে হবে । 

প্রতি বিভাগের লেখা আলাদা আলাদা খামে লেখকের নাম-ঠিকানা ও 
ফোন নাম্বার উল্লেখ করে পাঠাতে হবে । 

ভাষার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী প্রবর্তিত প্রমিত বানান রীতি অনুরসণ 
করতে হবে। কর্তৃপক্ষ যেকোন লেখা সংশোধন ও পরিমার্জনের 
ক্ষমতা সংরক্ষণ করে। 

* লেখায় যথাযথ তথ্য-সূত্র উল্লেখ করতে হবে । যেমন_ আন-নাসায়ী, 
আস-সুনানুল কুবরা, মুআস্সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৯, হাদীস: 
৩৫৯৭। ভিন্ন ভাষায় যেকোন উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদ 
আবশ্যক । 

লেখা মনোনীত হওয়ার জন্য বিষয়-মান অগ্রগণ্য । লেখা মনোনীত 
হলেও প্রকাশের নিশ্চয়তা দেওয়া হয় না, তাই ব্যক্তিগত যোগাযোগ 
বাঞ্ছনীয় নয়। আর অমনোনীত লেখা ফেরতযোগ্যও নয়। 
বিশেষায়িত লেখা ও তথ্য-সমৃদ্ধ নিবন্ধের জন্য সম্মানি প্রদান করা 
হয়। 

লেখা ই-মেইল, পেন ড্রাইভ ও সিডিতে জমা দিতে পারলে ভালো । 
প্রতিটি লেখা ৫-৬ পৃষ্ঠার মধ্যে সীমিত রাখতে হবে । 

লেখা একই সময়ে একাধিক পত্রিকায় পাঠানো নৈতিকতা ও সৌজন্য 
পরিপন্থি। 

্গ্রহ্সমালোচনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থের ২টি কপি প্রেরণ আবশ্যক । 
গদলীয় পক্ষপাত দুষ্ট, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারী ও ফিতনা- 
ফেরকাবন্দির পরিচায়ক কোন লেখা মাসিক আত-তাওহীদে ছাপা হয় 
না। 
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২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাস। 


অধমের জন্য ইস্তাম্বুলের প্রথম ইলমি 
সফর। সপ্তাহব্যাপী সেই ইলমি 


সানিধ্য-সৌরভে 


কিছুক্ষণ 


মাহফুষ আহমদ 


মিন সিহাহিল আহাদীসিল কিসার, 
হায়াতুশ শায়খ আওয়ামা প্রভৃতি । 
অধমও তাকে একটি কলম হাদিয়া 


সফরের মূল লক্ষ্য ছিলো সেখানকার 
উলামা-মাশায়েখ এবং শিক্ষাবিদদের 
সাক্ষাত ও সাহচর্য গ্রহণ করা। তবে 
যার সাক্ষাতের আশায় মন ব্যাকুল হয়ে 
ছিলো তিনি হলেন বর্তমান বিশ্বের 
অন্যতম সেরা একজন হাদীস 
বিশারদ । আল্লামা শায়খ মুহাম্মাদ 


দেওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করি । 


সফরে আবারও হাজির হই ইস্তাম্ুল। 
উল্লেখ্য যে, ইস্তাম্থুলের ইলমি সেই দুই 
সফরের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত আমি 
ইতোপূর্বে লিখেছি এবং বিভিন্ন 


মোটকথা ওই সফরে শায়খ আওয়ামার 
সঙ্গে দেখা করতে না পারলেও তার 
সুপুত্র ড. মুহিউদ্দিনের সঙ্গে ইলমি 
সম্পর্ক স্থাপনের সুযোগ পেয়ে যাই। 
লন্ডন ফেরার পরও এই ইলমি সম্পর্ক 
ও যোগাযোগ অব্যাহত থাকে । অধম 


আওয়ামা হাফিযাহুল্লাহ। কিন্তু আমার 


কর্তৃক সংকলিত আল-ফাওয়াইদুল 


দুর্ভাগ্য ছিলো যে, শায়খ তখন ইস্তাম্বুল 
ছিলেন না। তিনি ছিলেন সোনার 
মদীনায় । অবশ্য তার সুযোগ্য ছেলে 
ড. শায়খ মুহি উদ্দিন আওয়ামা 
হাফিযালুল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ 
হাতছাড়া করিনি। শায়খ আওয়ামার 
সঙ্গে কথাবার্তা হয়। তার আতিথেয়তা 
ছিলো মুগ্ধ হওয়ার মতো । ফেরার পথে 
তিনি নিজের এবং স্বীয় পিতা রচিত 
বেশ কয়েকটি মূল্যবান গ্রন্থ হাদিয়া 


মুনতাকাহ মিন আমালি ইমামিল আসর 
মুহাম্মাদ আনওয়ার শাহ কাশ্বীরী 
বইয়ের জন্য ড. মুহিউদ্দিন তাৎপর্যবহ 
একটি ভূমিকা লিখে দেন, যা বইয়ের 
মান ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে বলে আমি 
মনে করি। 

২০১৯ সালের সেপ্টেম্বরের শেষদিকের 
কথা। সেসময় ইস্তাম্বুলে একটি 
আন্তর্জাতিক আরবি বইমেলা 
চলছিলো । অধমের আল-ফাওয়াইদু 


দিয়ে অধমকে ধন্য ও অনুপ্রাণিত 


দারুল ফাতহ এর সত্তবাধিকারী, ড. 


করলেন। সেগুলোর মধ্যে আসারুল 


হাদীসিশ শারীফ ও 


ইয়াদ আল-গুজ এই অধমকে আমন্ত্রণ 
জানালেন সেখানে উপস্থিত হওয়ার 


আদাবুলিখতিলাফের নতুন সংস্করণ, 


জন্য। মাত্র চারদিনের এক ইলমি 


সাময়িকীতে তা ছাপাও হয়েছে। 

এবার অবশ্য সফরের ফ্লাইট বুকিং 
দেওয়ার পূর্বেই ড. মুহিউদ্দিন সাহেবের 
সঙ্গে যোগাযোগ করি। কথা বলে 
নিশ্চিত হলাম যে, শায়খ মুহাম্মাদ 
আওয়ামা হাফিযাহুল্লাহ তখন 
ইস্তাম্ুলেই থাকবেন। শায়খের সঙ্গে 
সময় নির্ধারিত হয় ১ অক্টোবর বাদ 
আসর । সময় মাত্র আধা ঘণ্টা । 


গিয়ে পৌছাই। অধমের সঙ্গে 


সেখানকার দুজন সুহদও এই 
সাক্ষাৎপর্বে যুক্ত হতে চেয়েছিলেন। 
একজন মুহাম্মাদ কাসসার আরেকজন 
শায়খ আবু আনাস নাবিল। আমরা 
তিনজনই হাজির হলাম। 

শায়খকে তার ছেলে ড. মুহিউদ্দিন 
আগে থেকেই এই অধম সম্পর্কে 
অবগত করে রেখেছিলেন । আমাদের 
থেকে বের হয়ে মিটিং রূমে চলে 
আসলেন। মুচকি হেসে শায়খ 
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আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন। 
আমরা শায়খের কোমল হাত ধরে 


অন্যদিকে মাওলানা আশিকে এলাহী 


প্রতিযোগিতার আয়োজন করে 


বুলন্দশহরী (রহ.)। আমি তাকে 


মুসাফাহা করার সৌভাগ্য অর্জন 
করলাম । শায়খের নির্দেশ পালনার্থে 
তার পাশের সোফায় অধম বসে 
পড়লাম । শায়খ তার স্বভাবজাত মৃদু 
কণ্ঠে অধমের সার্বিক অবস্থা জানতে 
চাইলেন। আমরাও শায়খের শারীরিক 
সুস্থতার কথা জিজ্ঞেস করলাম । 
প্রথমেই শায়খ আলোচনা তুললেন 
হিন্দুস্তান (ভারত-পাকিস্তান- 
ংলাদেশ) উলামায়ে কেরামের কথা । 
বললেন, তাদের অনেক বৈশিষ্ট্য 
রয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম বৈশিষ্ট্য 
না কেন; নিজেদের ছেলেমেয়ে এবং 
নতুন প্রজন্মের দীনী শিক্ষার প্রতি 
যত্ববান হয়ে থাকেন। সেজন্য 
ইউরোপ-আমেরিকাসহ দুনিয়ার যে 
অঞ্চলেই তারা পা রেখেছেন সেখানেই 
মসজিদ-মকতব-মাদরাসা গড়ে তুলতে 
সচেষ্ট হয়েছেন। 
অধম শায়খের নিকট অনুরোধ পেশ 


মদীনায় পেয়েছি। একজন আল্লাহ 


বিজয়ীদের পুরস্কৃত করার ব্যবস্থা 
নেওয়া । এটা খুবই ফলপ্রসূ হবে 


ওয়ালা আলিম ছিলেন তিনি। কিন্তু 


ইনশাআল্লাহ । আপনাদের তো আদত 


মদীনায় এতো বছর থাকার পরও তার 
আরবি বলায় জড়তা ছিলো। এর 
পেছনে মূল কারণ হলো, আরবি ভাষার 
কাওয়াইদ ও নিয়মাবলি ভালোভাবে 
রপ্ত করা হলেও সেগুলোর প্রায়োগিক 
চর্চা হয়েছিলো তুলনামূলক কম। 
সেজন্য আপনাদের উচিত, আরবি 
ব্যাকরণ (নাহু-সারফ প্রভৃতি) এর 
নিয়মাবলি শিক্ষাদানের পাশাপাশি 
সেগুলোর প্রায়োগিক চর্চার প্রতি 
সবিশেষ গুরুতু দেওয়া । আর এজন্য 
দারস হতে হবে আরবি ভাষায় । 

দুই, আপনাদের দরসে নিযামীতে 
মাশাআল্লাহ হাদীসের অনেক কিতাব 
পড়ানো হয়। কিন্ত আপনাদের ন 
পদ্ধতিতে ফিকহুল হাদীসের গুরুত্বই 
সর্বাধিক । এটি অবশ্য ভালো একটা 
দিক। তবে সেক্ষেত্রে 'হিফযুল হাদীস' 
একেবারে উপেক্ষিত থেকে যায়। 


করলাম, যেহেত এই অধম একটি 


সুতরাং এর প্রতি বিশেষভাবে 


অমুসলিম প্রধান দেশে বসবাস করছি 
সেজন্য সেখানে দীনী শিক্ষা প্রচারের 
ক্ষেত্রে আমাদের করণীয় কী এ বিষয়ে 


মনোনিবেশ করা চাই। এক্ষেত্রে 
সবচেয়ে উপযোগী কিতাব হলো ইমাম 
নাওয়াওয়ী . (রহ.)-এর রিয়াযুস 


যদি কিছু দিকনির্দেশনা প্রদান 
করতেন। এপ্রসঙ্গে শায়খ বললেন, 


সালিহীন। কেননা একে তো এর 
হাদীসগুলো সনদের বিচারে সহীহ ও 


দেখুন! কিছু নসিহত তো বিশেষভাবে 
পশ্চিমা দেশগুলোর জন্য প্রযোজ্য আর 


নির্ভরযোগ্য । আর দ্বিতীয়ত এর 
হাদীসসমৃহ একজন মুসলমানের 


বাকিগুলো সবার ক্ষেত্রে 
অনুসরণযোগ্য। (সঙ্গতকারণে প্রথম 
প্রকারের নসিহতগুলো এখানে 
উল্লিখিত হয়নি ।) 


দৈনন্দিন জীবনের কার্যাদির সঙ্গে 
সম্পর্কিত। এর আগে অবশ্য ইমাম 
নাওয়াওয়ির আল-আরবায়ীনও মুখস্থ 
করে নেওয়া যেতে পারে। আর 


এক. আরবি ভাষা শিক্ষাদানের প্রতি 
বিশেষ জোর দেওয়া । দেখুন! সাইয়েদ 
আবুল হাসান আলী নদবী রেহ.)। 


মিশকাতুল মাসাবিহের হাদীসগুলোও 
মুখস্থ করে নিতে পারলে কতইনা উত্তম 
হতো । আসল বিষয় হলো, হাদীস ও 


তার আরবি বলা ও লেখা স্বভাবজাত 
আরবদের জন্যও ছিলো ঈর্ষণীয়। 


নুসুস মুখস্থকরণের প্রতি ছাত্রদের 
উৎসাহ প্রদান করা। মাঝেমধ্যে 


হয়ে গেছে, হাদীস বলার পর 'আও 
কামা কালা আলাইহিস সালাম যুক্ত 
করে দেওয়া । যদি হাদীসের শব্দগুলো 
মুখস্থ করে নেওয়া যেত তাহলে এই 
বাক্যটি বারবার সংযুক্ত করার 
প্রয়োজনই দেখা দিতো না। 

তিন. সিলেবাসের নির্ধারিত কিতাবাদি 
পড়ানোর সঙ্গে তালিবুল ইলমের 
ফিকরি ও আখলাকি তরবিয়ত বা চিন্তা 
ও চরিত্রের পরিশুদ্ধির প্রতিও বিশেষ 
দৃষ্টি দেওয়া। সালাফে সালিহিন তথা 
পুণ্যবান পূর্বসূরিদের জীবনী থেকে 
তাদের সামনে নখুনা উপস্থাপন করা। 

চার. তরুণ শিক্ষার্থীদের এই বিষয়ের 
প্রতি তাগিদ দেওয়া যে, বিশুদ্ধ ইলম 
হাসিল করতে হলে সুহবতের কোনো 
বিকল্প নেই। কেবল বই পড়ে কেউ 
প্রকৃত আলিম হতে পারবে না কখনও । 
এখন তো এটা একটা ফ্যাশনে পরিণত 
হয়েছে, যে কোনো শাস্ত্রের লোক ধর্ম 
পণ্তিতি ভাবতে শুরু করেন। তারা 
নিজেদের নাম দিয়েছেন ইসামি । এটি 
অত্যন্ত মারাত্মক একটি ব্যাধি এবং 
ধ্বংসাআক চিন্তাধারা । এরা মুলত 
সালাফে সালিহিনের মূলনীতি থেকে 
সরে গিয়ে নিজেরাও বিভ্রান্ত হচ্ছেন 
এবং অন্যদেরকে বিপথগামী বানিয়ে 
দিচ্ছেন। এই যে শায়খ নাসিরুদ্দিন 
আলবানির অবস্থা দেখুন! তার 
শিষ্রাও একই পথে হাটছেন। 
জর্ডানের তার এক ছাত্র নাকি 'সহিহ্ু 
সহিহিল বোখারি' একটি গ্রন্থ সংকলন 
করেছেন। কী আজব কাগু! 

পাচ. দরসে নিযামী তৎকালীন 
সমাজের জন্য খুব উপযোগী একটা 


অকট্টোবর'২০ _____77- আত্তান্তহীদ ২২ 
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শিক্ষাব্যবস্থা ছিলো। সময়সময় এতে 
সংযোজন-বিয়োজন হয়েছে। এই 


উলামায়ে কেরামের কতাবাদির 
আলোকে লিখিত; তবে সহজ-সরল 


প্রক্রিয়া এখনও চলমান থাকা উচিত। 
সিলেবাসের কিছু কিতাব নিয়ে 
দায়িতৃশীলদের পুনঃচিন্তা করা 


ভাষায়, নতুন আঙ্গিকে, সুবিন্যস্ত, 
সমকালীন ছাত্রদের মন-মানসিককতার 
প্রতি লক্ষ রেখে । 


দরকার । যেমন আল হিদায়া। ফিকহে 
হানাফির অন্যতম একটি মৌলিক গ্রন্থ 
এটি । কুদুরী পড়ুয়া একজন ছাত্র কি 


দেখুন! নুরুল ঈযাহ। এতে কি পূর্ববর্তী 
কিতাবগুলোর বাইরে খুব বেশি নতুন 
মাসায়েল আছে? না। তারপরও এটি 


এই কিতাব বুঝে উঠতে পারবে? 
আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহ.) 
মুনতাহিন। (একথা বলে শায়খের 
হাতে থাকা অধমের আল-ফাওয়াইদুল 
মুনতাকা বইটির প্রতি ইঙ্গিত করে 
বলেন, এতে আল্লামা কাশ্ীরীর আরও 
উক্তি তো আপনি উল্লেখ করেছেন।) 
সুতরাং ইলমের একটি বিশেষ স্তরে 
পৌছার পরই কেবল একজন ছাত্রের 
জন্য হিদায়া প্রকৃতভাবে বোঝা 
সম্ভবপর হবে। তেমনি শারহু 
নুখবাতিল ফিকার। এটাও তো 
মুসতালাহুল হাদীসের প্রাথমিক 
পর্যায়ের কোনো গ্রন্থ নয় যে, সাধারণ 
ছাত্ররা তা থেকে কিছু উপলব্ধি করতে 
পারবে। বরং এটিও তো মুতাখাসসিস 
তালিবুল ইলমের জন্য উপযুক্ত 
কিতাব। হাফিয ইবনে হাজার আল- 
আসকালানী (রহ.) নিজের লেখা 
যেসব কিতাবের ওপর সন্তোষ প্রকাশ 
করেছেন তার মধ্যে এই শারহুন নুখবা 
একটি । এবার বুঝুন বইটা আসলে 
উপযোগী । সমকালীন লেখকদের 
বইপত্র আমি খুবই কম দেখে 
থাকি। তবে শুনেছি, ড. মাহমুদ 
তাহহান এ বিষয়ে ছাত্রদের 
উপযোগী করে সহজভাষায় একটি 
পুস্তক রচনা করেছেন। বস্তত ক্লাসে 
পাঠদানের জন্য ওইসব গ্রন্থই 
মুনাসিক;. যেগুলো পূর্ববর্তী 


কীভাবে এতো পাঠকপ্রিয়তা পেলো? 
কেননা এর লেখক আল্লামা শুরুম্বলালী 
(রহ.) মাসয়ালাগুলো সুবিন্যস্তভাবে 
সাজিয়ে দিয়েছেন। ফলে যে কারো 
পক্ষে তা থেকে উপকৃত হওয়া সহজ 
হয়ে গেছে। তাই ক্লাসে পাঠদানের 
জন্য এরকম গ্রন্থই মানানসই । বরঞ্চ 
এর সঙ্গে যদি অনুশীলনও থাকে 
তাহলে আরও ভালো। মোটকথা, 
দারসের জন্য ইলমি কিতাব নয়; 
সহজবোধ্য কিতাবগুলোই অধিক 
উপকারী । 
ছয়. অধমের এক প্রশ্নের উত্তরে শায়খ 
বলেন, সসবসময় দুটি দ্ুআর ওপর 
ইহতিমাম করা। প্রকৃত ইলমের 
অপূরণীয় অভাবের এই কঠিন সময়ে 
ইলম বৃদ্ধির জন্য এই দুআ পাঠ করা: 
৫95 তত ৫29১ ৫৩ ০ ৫০০ 
০৪191 শি ১৪ ৪ 
আর নিজেকে এবং নিজের ইলমকে 


শাসকদের ফিতনা থেকে নিরাপদ 
রাখার জন্য এ দুআ পাঠ করা: 


খেজুর আর চা-নাস্তাও পরিবেশিত 
হলো। শায়খের ইশারায় তার অমূল্য 
নসিহত শুনতে শুনতে আমরা তাও 
উপভোগ করলাম। তাছাড়া অধমের 
ব্যক্তিগত কিছু প্রশ্নের উত্তর এবং 
পরামর্শ দিয়ে আবারও অধমকে খদ্ধ 
করে রাখলেন । অধম কর্তৃক সংকলিত 
আল-ফাওয়াইদুল মুনতাকাহ সম্পর্কে 
“একটি ভালো কাজ করেছেন' বলে 
শায়খ আমাকে সাহস ও অনুপ্রেরণা 
যোগালেন। আরও বললেন, সর্বদা 
নিজের মাশায়েখ ও উসতাযগণের 
করতে থাকবেন । 

এবারও ফেরার সময় শায়খের ছেলে 
ড. মুহিউদ্দিন পুরো একবক্স ভর্তি 
কিতাব হাদিয়া দিয়ে ধন্য করলেন। 
কিছু কিতাবের একাধিক নুসখা ছিলো 
এতে । তিনি বললেন সেগুলো লন্ডনের 
আহলে ইলমের মাঝে বন্টন করে 
দিতে। 

প্রিয় পাঠকের স্মরণ থাকার কথা যে, 
এই ইলমি মাজলিসের পূর্বনির্ধারিত 
সময় ছিলো মাত্র আধা ঘণ্টা। কিন্তু 


ম।হা।জী।ব।ন 


হাফেজ মুহাম্মদ আবুল মঞ্জুর 


আমাদের শোকার্ত আর্তনাদ যেন 
থামছেই না! দিনদিন দীর্ঘ থেকে 
দীর্ঘতর হচ্ছে অভিভাবকতুল্য 


অসংখ্য ছাত্র-ভক্ত ও গুণগ্রাহী রেখে 
যান। 


মাওলানা হাফেজ আবদুল হক, 
মরহুমের বিশিষ্ট ছাত্র বাংলাদেশ 


উত্তাযুল আসাতিযা মাওলানা ছৈয়দ 


মুরব্বিদের চিরবিদায়ের মিছিল। 
অনেক দরদি অভিভাবকদের ছায়া- 


নেজামে ইসলাম পার্টির যুগ্ম-মহাসচিব 


আকবর হুযুর (রহ.)-এর ইন্তিকালে 
জেলাজুড়ে নেমে আসে শোকের ছায়া । 


ও কক্সবাজার জেলা আমীর মাওলানা 
হাফেজ ছালামতুল্লাহ, চাকমারকুল 


মায়া থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ছি আমরা । 
আল্লাহ তাআলা বুযুর্গ বান্দাহদের একে 
একে নিয়ে যাচ্ছেন। আল্লাহর ডাকে 


হুযুরকে শেষবারের মতো একনজর 


মাদরাসার প্রবীণ শিক্ষক মাওলানা 


দেখতে এবং নামাযে জানাযায় শরীক 


মুফতি ফিরোজ আহমদ, জেলা 


হতে নানা প্রান্ত থেকে ছুটে আসেন 


সাড়া দিয়ে চিরতরে চলে গেলেন 
আমাদের অত্যন্ত দরদি অভিভাবক, 
বিদগ্ধ মুহাদ্দিস, মাওলানা ছৈয়দ 
আকবর (রহ.)। কক্সবাজারের 
এতিহ্যবাহী দীনী শিক্ষাকেন্ত্র রামু 
প্রবীণ মুহাদ্দিস, বাংলাদেশ নেজামে 
ইসলাম পার্ট রামু উপজেলার 
উপদেষ্টা, চাকমারকুল ইসলামী এক্য 
পরিষদের প্রধান অভিভাবক, কীর্তিমান 
এ আলেমে দীন গত ২০ আগস্ট 
(বৃহস্পতিবার), বাদ মাগরিব ৬ টা ৫০ 
মিনিটে চাকমারকুল আলী হুসাইন 
সিকদার পাড়ার নিজ বাড়িতে ইন্তিকাল 
করেন ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি 
রাজিউন। তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ 
বার্ধক্যজনিত রোগে ভুগছিলেন। 
মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিলো ৭১ 
বছর। তিনি স্ত্রী, ২ ছেলে, ২ মেয়েসহ 


বিশিষ্ট আলেম-ওলামা, জনপ্রতিনিধি, 
রাজনৈতিক ও সামাজিক নেতৃবৃন্দ, 
মরহুমের ছাত্র-ভক্তসহ অসংখ্য মান্ষ। 
২১ আগস্ট (জুমাবার) সকাল সাড়ে 
১০ টায় মরহুমের দীর্ঘ কর্মজীবনের 
স্মৃতিবিজড়িত এঁতিহ্যবাহী দীনী 
শিক্ষাকেন্দ্র রামু চাকমারকুল জামিয়া 
দারুল উলুমের মাঠে নামাযে জানাযা 
অনুষ্ঠিত হয়। বিপুল সংখ্যক শোকার্ত 
তাওহীদী জনতার স্বতঃস্ফূর্ত 
অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত বিশাল নামাযে 
ছেলে বিশিষ্ট আলিম মাওলানা মুহাম্মদ 
ছেয়দ আরমান । 

জানাযার পূর্বে সংক্ষিপ্ত স্মৃতিচারণ 
করেন, কক্সবাজার-৩ আসনের সংসদ 
সদস্য আলহাজ সাইমুম সরওয়ার 
কমল, রামু জোয়ারিয়ানালা ইমদাদুল 


হেফাজতে ইসলামের সাধারণ 
সম্পাদক মাওলানা ইয়াছিন হাবিব, 
কক্সবাজার জেলা পরিষদ সদস্য নুরুল 
হক কোম্পাফন, চাকমারকুল ইউপি 
চেয়ারম্যান নুরুল ইসলাম সিকদার, 
চাকমারকুলের সাবেক চেয়ারম্যান 
মুফিদুল আলম, মরহুমের ভাতিজা 
ইউপি সদস্য মোস্তাক আহমদ, 
মরহুমের ছেলে ও রামু লেখক 
ফোরামের সাধারণ সম্পাদক আহমদ 
ছৈয়দ ফরমান, ইসলামী ছাত্রসমাজ 
নেতা হাফেজ মুহাম্মদ আবুল মঞ্জুর ও 
চাকমারকুল ইসলামী এক্য পরিষদের 
সভাপতি মাওলানা হুমায়ূন কবির 
প্রমুখ । 

সংক্ষিপ্ত স্মৃতিচারণ পর্ব সঞ্চালনা ও 
সমন্বয় করেন চাকমারকুল মাদরাসার 
শিক্ষক মাওলানা আবদুর রাজ্জাক, 
মরহুমের একান্ত ছাত্র চাকমারকুল 
ইসলামী এক্য পরিষদের সাধারণ 


অক্টোবর'২০ ___________ললুয্। আত্তান্তহীদ ২৪ 
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সম্পাদক মাওলানা হাফেজ দেলোয়ার 


তার জীবন-কর্ম ও অবদানের ওপর 
লেখাটি রচনা করি। 


হুসাইন। 
নামাযে জানাযা শেষে চাকমারকুল 
আলী হুসাইন সিকদার পাড়া 


কবরস্থানে মরহুমকে দাফন করা হয়। 


মাওলানা ছেযম আকবর (রহ.) 


হন । জামায়াতে হাস্তম থেকে দাওরায়ে 
হাদীস পর্যন্ত দীর্ঘকাল তিনি আল- 


একজন বিজ্ঞ মুহাদ্দিস, আদর্শ শিক্ষক, 
বিপ্রবী সমাজ সংস্কারক ও যোগ্য 


কৃতিতের সাথে পড়া-শোনা করেন 
অবশ্য ১৯৭১ সালে তিনি জামিয়া 


৭১ বছরের জাগ্রত এ মনীষী আজ 
মাটির কবরে চিরনিদ্রায় শায়িত। তিনি 
আমাদের মাঝে থেকে চিরবিদায় নিয়ে 
জীবনের বহু কীর্তি ও অবদান। এ 
রকম গুণীজনদের জীবন-কর্ম আমাদের 
আদর্শিক পথচলায় প্রেরণার সঞ্চার 
করে । আমি ২০১৬ সালের শেষ দিকে 
প্রবীণ এ আলেমে দীনের জীবনবৃত্তান্ত 
সংগ্রহের নিমিত্তে তার সাথে এক 
সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হই। তিনি 
আমাকে চাকমারকুল মাদরাসার 
সাবেক শায়খুল হাদীস মাওলানা 
মুহাম্মদ শফী (রহ.)-এর (বোনের 


সাথে সম্পৃক্ত থাকার কারণেও আমাকে 
অধিক মুহাব্বত করতেন। এছাড়াও 
আমি যেহেতু হুযুরের অভিভাবকতে 
দীর্ঘকাল ধরে অনুষ্ঠিত হয়ে আসা রামু 
কলঘর বাজারের এতিহাসিক ইসলামি 
মহাসম্মেলনে প্রতিবছর সঞ্চালনার 
দায়িত্ব থাকি সে সুবাদে বরেণ্য এ 
আলেমে দীনের সাথে সম্পর্কের 
সেতুবন্ধন আরও সুসংহত হয়। ফলে 
হুযুরের সাথে সৌজন্য সাক্ষাতে গেলে 
তিনি অতিশয় আনন্দিত হন, গভী 
মমতায় কাছে ডেকে বসান, হদ্যতাপু 
মেহমানদারি করেন এবং আমা 
বলির আলোকে নিজের জীবনে 
নানাপর্বের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য-উ 

ন করেন। সেদিন হুযুরের কা 
থেকে সরাসরি প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে 


এম ৪ এ 


চে 


/ভাঁ ৫ 


অভিভাবকের নাম। তিনি সুন্নাতে 
নাওয়াবী (সা.)-এর প্রতি অতীব 
যত্ববান, আকিবেরে দেওবন্দের বাস্তব 


আরবিয়া ইসলামিয়া জিরিতে 
জামায়াতে কামিলাইন অধ্যয়ন করেন 
সেই সুবাদে জিরির তৎকালীন 


প্রতিচ্ছবি একজন প্রাজ্ঞ আলেমে দীন। 


পরিচালক প্রখ্যাত বুযুর্গ মাওলানা 


ছাত্রজীবন থেকেই তিনি ইলমে দীন 
চর্চা, দীনী দাওয়াতের প্রসার ও 
সমাজশুদ্ধির মিশনে নিষ্ঠা ও একাগতার 
সাথে আত্মনিবেদিত ছিলেন। তিনি 


মুফতি নূরুল হক (রহ.) ও মাওলানা 
ওয়াহিদ (রহ.)-এর ছাত্রতত লাভের 
সুযোগ পান। জামিয়া ইসলামিয়া 


সর্বমোট ৪৫ বছরের কর্মজীবনে সুদীর্ঘ 
৪০ বছর কক্সবাজারের এতিহ্যবাহী 


বহু আধ্যাত্িক মনীষী ও ওলামা- 
মশায়েখের কাছ থেকে উচ্চতর ইলমে 


দীনী শিক্ষাকেন্দ্র জামিয়া দারুল উলুম 


দীন হাসিল করেন। যাদের মধ্যে 


কমারকুলের মুহাদ্দিস হিসেবে দরসে 
হাদীসের মসনদে অতিবাহিত করেন 


জন 

মাওলানা ছৈয়দ আকবর রেহ.) ১৯৪৯ 
সালে রামু উপজেলার চাকমারকুল 
ইউনিয়নের আলী হুসাইন সিকদার 
পাড়ায় জনুগ্হণ করেন । পিতা: মরহুম 
বদিউর রহমান, মাতা: মরহুমা আমীর 
খাতুন। ৬ ভাই, ২ বোনের মধ্যে তিনি 
তৃতীয়। 


দীনী শিক্ষা অর্জন 

ছোটবেলা থেকেই দীনী শিক্ষা অর্জনে 
হযরতের প্রবল আগ্রহ ছিল । বাবা ভর্তি 
করিয়ে দিলেন এঁতিহ্যবাহী চাকমারকুল 
মাদরাসায় । সেখানে তিনি বিজ্ঞ 


খতীবে আযম আল্লামা সিদ্দিক আহমদ 
(রহ.), শায়খুল আরব ওয়াল আযম 
আল্লামা হাজী ইউনুস (রেহ.), আল্লামা 
আমীর হুসাইন (মীর সাহেব হুযুর) 
(রহ.), আল্লামা মুফতি ইবরাহীম 
(রহ.), আল্লামা ইসহাক গাজী (রহ.), 


মাদরাসার মুহাদ্দিস মাওলানা 
আবদুল্লাহ তাজ, বসুন্ধরা ইসলামিক 
রিসার্চ সেন্টারের মুহাদ্দিস মাওলানা 
হাফেজ ইমদাদুল হক, মাসিক 
তাওহীদের সাবেক সম্পাদক মাওলানা 


ত- 


উত্তাদগণের তন্তাবধানে জামায়াতে 
হুম পর্যন্ত পড়া-লেখা করেন। এ 


হাফেজ আনোয়ার (েহ.), চকরিয়া 


শিক্ষায়তনে তখনকার পরিচালক 


ইমাম বুখারী মাদরাসার পরিচালক 
মাওলানা আবদুর রহীম বুখারী রেহ.), 
রকুল মাদরাসার সাবেক 


মাওলানা নুরুল হক (রহ.), মুহাদ্দিস 
মাওলানা ছেয়দ আহমদ (রহ.)সহ 
বরেণ্য বুযুর্ণানে দীনের ছাত্রত্ত লাভ ও 
সান্নিধ্য গ্রহণে তিনি জীবনের প্রথম 
থেকেই পরম সৌভাগ্যের অধিকারী 


মুহাদ্দিস মাওলানা আইয়ুব আনসারী 
(রহ.), পটিয়ার মীর সাহেব হুযুরের 
ছেলে মাওলানা হাফেজ কাসেম 
(রহ.), রাজারকুল আজিজুল উলুম 


অক্টোবর'২০ __________._._7. আত্তান্তহীদ ২৫ 


ম।হা।জী।ব।ন 


মাদরাসার মরহুম সিনিয়র শিক্ষক 
মাওলানা আবদুস সালাম কদীম 
(রহ.), রামু ইসলামি সম্মেলন 
পরিষদের সাবেক সহ-সভাপতি 
মাওলানা নুরুল ইসলাম (রহ.), 
রাজারকুল সিকদার পাড়ার মাওলানা 
ছলিমউল্লাহ মনসুরী (রহ.), 
অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক মাওলানা নুরুল 
হক ও মাওলানা মোখতার আহমদ 
প্রমুখ । 


দীনী শিক্ষাদানের খেদমত 

প্রাতিষ্ঠানিক লেখা-পড়া সমাপ্তির পর 
তিনি কুতুবে জামান আল্লাম মুফতি 
আজিজুল হক (রহ.)-এর সাহেবজাদা 
মাওলানা হাফেজ মাহবুবুর রহমান 
(রহ.) পরিচালিত দোহাজারী আজিজুল 
উলুম মাদরাসায় দীনী র 
খেদমতে যুক্ত হওয়ার মাধ্যমে কর্ম- 
জীবনের সুচনা করেন। সেখানে দুই 
বছর শিক্ষকতার খেদমত আনজাম 
দেওয়ার পর রুহানি মুরব্বিগণের 
পরামর্শে কক্সবাজারের প্রাচীন দীনী 
শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান চাকমারকুল দারুল 
উলুম মাদরাসায় যোগদান করেন। এই 
এতিহ্যবাহী দীনী শিক্ষায়তনে তিনি 
সুনামের সাথে তাফসীরে জালালাইন ও 
মুসলিম শরীফসহ বহু গুরুত্বপূর্ণ 
কিতাবাদির দরস দান করেন। 
এছাড়াও এ প্রতিষ্ঠানের ভারপ্রাপ্ত 
তন্তাবধায়ক ও কোষাধ্যক্ষ পদেও তিনি 
বিভিন্ন মেয়াদে দায়িতু পালন করেন। 
শারিরীক অসুস্থতা স্লেও জীবন 


পরবর্তীতে মুরব্বিদের আগ্রহে তিনি 


মাওলানা হাফেজ ছালামতুল্লাহ, 


চাকমারকুল মাদরাসায় প্রত্যাবর্তন 
করেন। এ বিষয়ে ২০ জুন ১৯৮৩ 


মাদরাসার মুহাদ্দিস 
মাওলানা মুফতি কামাল হুসাইন, 


চাকমারকুল 


তারিখে হযরতের বড় ভাইতুল্য মুরবিৰ 
মরহুম মাস্টার তাজুল মুলুক মোওলানা 
হাফেজ আবদুল হকসহ সাতজন 
হাফেজ ও আলেমের পিতা) কর্তৃক 
খতীবে আযম আল্লামা সিদ্দিক আহমদ 
(রহ.) সমীপে লিখিত একটি পত্রও 
আমার হস্তগত হয়েছে । যেখানে পত্র- 
লেখক বেশ অনুরাগ নিয়ে মাওলানা 
ছৈয়দ আকবর (েহ.)-কে পুনরায় 
চাকমারকুল মাদরাসায় ফিরিয়ে আনার 
ব্যাপারে খতীবে আযম (রহ.)-এর 
সহযোগিতা চেয়েছিলেন। কারণ তিনি 
আশাবাদী ছিলেন, মাওলানা ছৈয়দ 
আকবর (েহ.) খতীবে আযম (রহ.)- 
এর একান্ত ছাত্র হিসেবে তার কথা 
রাখবেন । হয়েছেও তাই । কর্মজীবনের 
অধিকাংশ সময় তিনি এ দীনী শিক্ষা 
কেন্দ্রে উৎসর্গ করেছেন । 

হযরতের বহু ছাত্র-শিষ্য দেশ-বিদেশে 


কক্সবাজার হাশিমিয়া কামিল মাদরাসার 
উপাধ্যক্ষ মাওলানা আজিজুল হক, রামু 
মাজহারুল উলুম মাদরাসার পরিচালক 
মাওলানা মুহাম্মদ হারুন, লেখক ও 
গবেষক মাওলানা আ. হ. ম. নুরুল 
কবির হিলালী, চাকমারকুল দারুল 
উলুম মাদরাসার বর্তমান নির্বাহী 
পরিচালক মাওলানা সিরাজুল ইসলাম 
সিকদার, শিক্ষক মাওলানা ছেয়দ 
আহমদ, ধাওনখালীর মাওলানা 
আতাউল্লাহ, উম্মাহাতুল মুমিনীন 
(রাযি.) বালিকা মাদরাসার পরিচালক 
মাওলানা আবদুর রাজ্জাক, হুফফাযুল 
কুরআন ফাউন্ডেশন কক্সবাজার জেলা 
সভাপতি ও চাকমারকুল ইসলামী এঁক্য 
পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মাওলানা 
হাফেজ দেলোয়ার হুসাইন প্রমুখ 
উল্লেখযোগ্য । 


পারিবারিক জীবন 


বিভিনন অঙ্গনে ইসলাম ও জাতির 


পারিবারিক জীবনে তিনি একজন 


সেবায় নিবেদিত রয়েছেন। অনেকে 


আদর্শ পিতা ও সফল অভিভাবক । 


কবরবাসীও হয়েছেন। মরহুমের 


তিনি ১৯৭৪ সালে দক্ষিণ মিঠাছড়ি 


ছাত্রদের মধ্যে চাকমারকুল মাদরাসার 


উমখালী নিবাসী মাওলানা রশিদ 


সাবেক নির্বাহী পরিচালক মাওলানা 
ইবাদুল্লাহ (রহ.), ফেনী মাদরাসার 


আহমদ (রহ.)-এর মেয়ে ও 
উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলেমে দীন 


মুহাদ্দিস মাওলানা হাফেজ জুনাইদ, 
বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টির 


মাওলানা মুহাম্মদ রামুভীর প্রপোত্রি 
রাজিয়া বেগমের সাথে বিয়েবন্ধনে 


সিনিয়র নায়েবে আমীর মাওলানা 
আবদুল মাজেদ আতহারী, দৈনিক 


আবদ্ধ হন। তিনি দুই ছেলে ও দুই 
মেয়েসহ চার সন্তানের জনক। বড় 


সায়াহুকাল পর্যন্ত সাধ্যের অনুকূলে 


ইনকিলাবের কক্সবাজার আঞ্চলিক 


ছেলে মাওলানা মুহাম্মদ ছেয়দ আরমান 


প্রবীণ এ আলেমে দীন দরসে হাদীসের 
খেদমতে সম্পৃক্ত ছিলেন। 


প্রধান শামসুল হক শারেক, চট্টগ্রাম 
আন্তর্জাতিক ইসলামিক ইউনিভার্সিটি 


এখানে উল্লেখ্য যে, আশির দশকের 


ট্রাস্টি বোর্ডের আযাসিস্টেন্ট সেক্রেটারি 


দারুল উলুম দেওবন্দ থেকে দাওরায়ে 
হাদীস ডিগ্রি লাভ করেন। অপর ছেলে 
রামু লেখক ফোরামের সাধারণ 


শুরুর দিকে কয়েক বছর তিনি 
রশিদনগর আশরাফুল উলুম মাদরাসায় 


প্রফেসর কাজী দীন মুহাম্মদ, 
বাংলাদেশ নেজাম ইসলাম পার্টির যুগা- 


সম্পাদক আহমদ ছেয়দ ফরমান 
একজন সুশিক্ষিত তরুণ, মাদরাসায় 


শিক্ষকতার খেদমত আনজাম দেন। 


মহাসচিব ও কক্সবাজার জেলা আমীর 


শিক্ষকতার পাশাপাশি জনকল্যাণে 
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লেখা-লেখি ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে 
সম্পৃক্ত রয়েছেন। 


ইসলামি রাজনীতিতে সম্পৃক্ততা 
মাওলানা ছেয়দ আকবর (রহ.) 
সরাসরি পদবিধারী না হলেও 
ছাত্রজীবন থেকে রাজনীতি সচেতন । 
বিশেষত নিজের উস্তাদ খতীবে আযম 
আল্লামা সিদ্দিক আহমদ (রহ.)-এর 
মত দার্শনিক আলিম ও রাজনীতিবিদ 
ওলামা-মশায়েখের রাজনৈতিক 
কর্মকাণ্ডে তিনি অনুপ্রাণিত। দীন ও 
জাতির প্রয়োজনে শিক্ষক ও রুহানি 
মুরব্বিগণের নির্দেশনায় ছাত্রজীবন 
থেকে যেকোন কর্মসূচিতে তিনি 
রাজপথে নেমে আসতেন। তিনি 
বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টির 
চাকমারকুল ইউনিয়ন শাখার সিনিয়র 
সহ-সভাপতি হিসেবেও দায়িতু পালন 
করেন। শেষ জীবনে তিনি নেজামে 
ইসলাম পার্টি রামু উপজেলার উপদেষ্টা 
হিসেবে মুরব্বিয়ানা করেন । 


সমাজশুদ্ধির খেদমত 

তরুণ বয়স থেকেই মাওলানা ছৈয়দ 
আকবর রেহ.) ছিলেন উদ্যমী, সাহসী 
ও সমাজ সংস্কারে প্রত্যয়ী । শিরক- 
বিদআতসহ যাবতীয় কুসংস্কার ও 
অপসংস্কৃতি নির্মলে তিনি ছিলেন 
একজন নিভীক সিপাহসালার। আদর্শ 
সমাজ গড়ার লক্ষ্যে তরুণ যুবকদের 
সু-পথে সংগঠিত করার প্রয়াসে ১৯৮০ 
সালে তিনি গড়ে তুলেন পশ্চিম 
চাকমারকুল দারুল উলুম ইসলামী 
তরুণ সংস্থা নামে একটি সামাজিক 
সংগঠন। ১ নভেম্বর ১৯৮০ তারিখে 


উদ্যোগী হলে হুযুর তাদের সুন্দর 


(সাহবেজাদা, হাজী সাহেব হুযুর রহ.), 


নসীহতের মাধ্যমে তা থেকে বিরত 
রাখেন এবং এর পরিবর্তে একটি 


মাওলানা হাফেজ আবদুল হক, 
মাওলানা ছেয়দ আলম আরমানী, 


মাহফিল আয়োজনে উদ্বুদ্ধ করেন। 


মাওলানা ওবাইদুল্লাহ হামযা, মাওলানা 


এরই পরিপ্রেক্ষিতে কলঘর বাজার 
প্রতিষ্ঠালগ্নে ইসলামী যুবসমাজের 
ব্যানারে সর্বপ্রথম ইসলামি সম্মেলন 
আয়োজন করেন। বর্তমানে দুই 


দিনব্যাপী এতিহাসিক ইসলামি প্রমুখ 


মহাসম্মেলন হুযুরের ইখলাসপূর্ণ 
প্রচেষ্টার সুফল। কলঘর বাজার 
ইসলামী সম্মেলন কমিটির ব্যানারে 
নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয়ে আসা এ 
ইসলামি মহাসম্মেলন ৮/১০ বছর ধরে 
চাকমারকুল ইসলামী এঁক্য পরিষদের 
উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। 
প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে হুযুর এ ইসলামি 
মহাসম্মেলনের প্রধান অভিভাবকের 
ভূমিকা পালন করে আসছিলেন । তিনি 
ছিলেন চাকমারকুল ইসলামী এক্য 
পরিষদের প্রধান মুরব্বি। 

মাওলানা ছেয়দ আকবর (রহ.)-এর 
সার্বিক অভিভাবকতেে অনুষ্ঠিত হয়ে 
আসা এ ইসলামি সম্মেলন যে সকল 
দেশবরেণ্য ওলামা-মশায়েখের 
আগমনে ধন্য হয়েছে তাদের মধ্যে 
রয়েছেন, আল্লামা হাবিবুল্লাহ মিসবাহ 


খোরশেদ আলম কাসেমী, মাওলানা 
আবদুল বাসেত খান সিরাজী, 
মাওলানা ফরিদ উদ্দিন আল-মুবারক ও 
মাওলানা কাজী আখতার হুসাইন 
যে সকল বিদগ্ধ ওলামায়ে 
কেরাম এতিহ্যবাহী ইসলামি সম্মেলনে 
সভাপতিতৃ করে স্মরণীয় হয়ে আছেন 
তাদের মধ্যে শায়খুল হাদীস মাওলানা 
শাহ আখতার কামাল (রহ.), মাওলানা 
মুহাম্মদ সুলাইমান (রহ.), মুহাদ্দিস 
মাওলানা মুহাম্মদ শফী (েহ.), 
মাওলানা হুসাইন আহমদ (রহ.), 
মাওলানা আমান উল্লাহ সিকদার 
(রহ.), মুহাদ্দিস মাওলানা জাকের 
আহমদ (রেহ.), মাওলানা নুরুল 
ইসলাম (েহ.), মাওলানা আবুল 
হাসান (রহ.) ও মাওলানা ইবাদুল্লাহ 
(রহ.) অন্যতম । 

মাওলানা ছেয়দ আকবর (রেহ.) রামু 
ইসলামী সম্মেলন পরিষদের উদ্যোগে 
এতিহ্যবাহী ইসলামি সম্মেলনের সূচনা 
ও পরিচালনায়ও তিনি একনিষ্ভাবে 
সম্পৃক্ত ছিলেন। দীনী ও সামাজিক 


(রহ.), আল্লামা হারুন ইসলামাবাদী 


অঙ্গনে হুযুরের এরকম নিষ্ঠাপূর্ণ বহু 


(রহ.), ল্লামা নুরুল ইসলাম 


অবদান রয়েছে। যা হুযুরের কীর্তিময় 


অলিপুরী, আল্লামা শাহ মুহাম্মদ তৈয়ব 
(রহ.), আল্লামা মুফতি আবদুল হালিম 
বুখারী, আল্লামা শাহ মুহাম্মদ আইয়ুব 
(রহ.), মাওলানা জামাল উদ্দিন গাজী 
(রহ.), ড. আ. ফ. ম. খালিদ হোসেন, 
মাওল আশরাফ আলী গাজী, 


সে সমাজ সেবামূলক সংগঠনটি 


ওলানা রুহুল আমিন খান (খুলনা), 


গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের 


ওলানা আজিজুল হক আল-মাদানী, 


সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিবন্ধন 


ওল জুনাইদ আল-হাবিব, 


লাভ করে । ১৯৮৬ সালে এলাকার 


ওল ওমর ফারুক সন্বীপী, 


কিছু যুবক যাত্রা গানের আয়োজনে 


গু ও তু 


এ এ এ এ এ 


ওল হাফেজ জাহেদ উল্লাহ 


অবদান হিসেবে ইতিহাসের পাতায় 
চির অস্লান হয়ে থাকবে । আমরা দু'আ 
করি আল্লাহ তাআলা মরহুম বিদগ্ধ এ 
মুহাদ্দিসকে জান্নাতুল ফিরদাউসের উচ্চ 
মকাম নসীব করুন। আর বর্তমানে 
আমাদের ওপর উত্তরোত্তর দীর্ঘায়িত 
করুন । আমিন। 


যুগ্-সাধারণ সম্পাদক, কক্সবাজার ইসলামী 
সাহিত্য ও গবেষণা পরিষদ 
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আয়েশা আমাতুল্লাহ মুক্তা 


৪ নারীসুলভ আচরণ করুন (যেমন_ 


কোমল হওয়া), স্বামীরা তাদের 
স্ত্রীর জায়গায় কোন পুরুষ চায় 
না! 

সুন্দর/আকর্ষণীও পোশাক পরুন। 
আপনি যদি গৃহিণী হন, সারাদিন 
ধরে রাতের পোশাক (টিলে-ঢালা 


আরামদায়ক পোশাক) পরে 
থাকবেন না। 

ঘাম/মশলা জাতীয় গন্ধ থেকে 
পরিচ্ছন্ন ও সুরভিত থাকুন । 


আপানর স্বামী বাইরে থেকে ঘরে 
ঢোকার সাথে সাথে আপানার 
যাবতীয় সমস্যার কথা বলা শুরু 
করবেন না। তাকে কিছুটা 
মানসিক বিরতি দিন। 

বারবার জিজ্ঞেস করবে না, “কি 
ভাবছ? 

অনবরত দোষারোপ করা থেকে 
নিজেকে বিরত রাখুন যতক্ষণ 
পর্যন্ত না আল্লাহ আপনাকে 
আসলেই সত্যিকার অর্থে 
অভিযোগ করার মতো কিছু দেন। 
সমস্যার কথা বর্ণনা করা থেকে 
সম্পূর্ণ বিরত থাকুন, এমনকি 
সাহায্য বা পরামর্শ চাওয়ার 
অজুহাতেও না! আপনি যদি মনে 
করেন আপনার বৈবাহিক সমস্যার 
আইনানুগ সমাধান প্রয়োজন, 


তাহলে এমন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছে 

যান যে, 

- কোন অন্যায়ের ব্যপারে ভুল 
সংশোধনের মাধ্যমে মধ্যস্থতা 


সৌহা্দপূরণভাবে বিচ্ছেদ করাতে 


তারই অপেক্ষায় ছিলেন। 
হাসিমুখে তাকে সালাম দিন। 
আপনার বাসস্থান পরিষ্কার 


আত্মবিশ্বাস বাড়াবে । 


ধন্যবাদ জানান। এতে সে আরও 
উৎসাহিত হবে। 

সে যখন কোন একঘেয়ে কথা 
বলে, তার কথা ধৈর্য ধরে শুনুন। 
মাঝে মাঝে তাকে প্রশ্নও করুন 
যাতে সে বুঝতে পারে আপনি তার 
কথা আগ্রহ নিয়ে শুনছেন। 
তাকে ভালো কাজে উৎসাহিত 
করুন। 

তার মেজাজ খারাপ থাকে, তাকে 
কিছুটা সময় একা থাকতে দিন। 
ইনশাআল্লাহ, একসময় তার 
মেজাজ ঠিক হয়ে যাবে। 
আপানাকে খাদ্য ও আশ্রয় 
দেওয়ার জন্য তাকে আন্তরিকভাবে 
ধন্যবাদ জানান । এটি অনেক বড় 
ব্যপার । 

সে যদি আপানার সাথে রেগে 
গিয়ে চেচাতে থাকে, আপনি চুপ 
থেকে তাকে চেচাতে দিন। 
দেখবেন আপনাদের বিবাদ অনেক 
দ্রুত থেমে গেছে । পরে যখন সে 
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শান্ত হবে, তখন আপনি আপনার 
কথা বোঝাবেন। 

যখন আপনি তার ওপর রেগে 
যান, তখন বলবেন না যে তিনি 
আপনাকে রাগিয়েছেন, বরং বলুন 
তার কাজে আপনি আপসেট 
হয়েছেন। আপনার রাগকে তার 
দিকে নির্দেশ না করে তার কাজ বা 
উদ্ভূত পরিস্থিতির দিকে নির্দেশ 
করুন। 

মনে রাখবেন, আপনার স্বামীরও 
আবেগ অনুভূতি আছে, কাজেই 


টাতে দিন, বিশেষতঃ যদি তারা 
ভালো মানুষ হয়। তাকে বাইরে 
যেতে উৎসাহ দিন যাতে সে 
নিজেকে ঘরের ভেতর “আবদ্ধ 
বোধ না করে। 

স্বামী যদি আপনার কোন সামান্য 
কাজে বা অভ্যাসে বিরক্ত হয় 
(যেটি আপনি সহজেই নিয়ন্ত্রন 
করতে পারেন), সেটি করা বন্ধ 
করে দিন। 

আপনার মনের কথা তাকে 
খোলাখুলি বলতে শিখুন, সে 
সবসময় বুঝে নেবে বা অনুমান 


অহংকার করে নয়, বিনয় এবং 
আত্মবিশ্বাসের সাথে। 

ইংরেজিতে একটা প্রবাদ আছে, 
1112 7120) 19 2 719775 /12071 715 
171709%211 7715 510971607 । তাই 
তার পছন্দের খাবার তৈরি করা 
শিখুন । 

আপনার পরিচিত বা আত্মীয়- 
স্বজনের কাছে কখনও তার বদনাম 
করবেন না। তারা যদি একথা 
মেনে নেয় ও বিশ্বাস করা শুরু 
করে, তাহলে তা আপানকেই 
ল্টা আহত করবে। আপনি 
নিজেই তখন হীনমন্যতায় 
ভুগবেন এই ভেবে যে আপনার 
স্বামী খারাপ, আবার অন্যরাও 
ভাববে যে আপনার স্বামী খারাপ। 
আল্লাহ বলেছেন, ধ্বংস ওই 
প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য যে পেছনে ও 
সম্মুখে লোকের নিন্দা করে ।” (সূরা 
আল-হ্মাজা: ১) 

বুদ্ধিত্তার সাথে আপনার 
সময়টাকে কাজে লাগান, এবং 
আপনার দায়িতু সুন্দরভাবে 
সম্পাদন করুন। এতে আপনিও 
খুশি হবেন, আপনার স্বামীরও 
ভালো লাগবে । 
উপরের সবগুলো কাজ আল্লাহর 
সন্তষ্টির জন্য করুন, দেখবেন 


করতে পারবে এমন চিন্তা করবেন 


আপনি যা করছেন আল্লাহ তায়ালা 


না। আপনার অনুভূতি প্রকাশ করা 
শিখুন । 

ছোট-ছোট বিষয়ে রেগে যাবেন 
না। 

তার সাথে হাসি মশকরা করুন, 
যাতে আপনাদের দুই জনের মনই 
প্রফুল্প হয়। 

তাকে বলুন, আপনি স্ত্রী হিসেবে 
সেরা, এবং এমন বিষয়ে নিজের 
উল্লেখ করুন যেটা আপনি জানেন 
আসলেই প্রশংসার যোগ্য । কিন্তু 


তাতে বরকত দেবেন 
স্বামী-স্ত্রী একে অপরের পছন্দ- 


অপছন্দ, করণীও-বর্জনীয় 
বিষয়গুলো বিজ্ঞতার সাথে 
আলোচনা করবেন। স্বামীকে 


আপনার স্বামীকে বারবার বলুন 
আপনি তাকে কত ভালবাসেন। 
আপনার স্বামীর সাথে খেলাধুলায় 
প্রতিযোগিতা করুন এবং তাকে 
জিততে দিন। 

সুস্থ থাকুন, এবং নিজের স্বাস্থ্যের 
যত্র নিন, যাতে বলিষ্ঠভাবে 
একজন মা, স্ত্রী ও গৃহিণীর দায়িতৃ 
পালন করতে পারেন। 
ইনশাআল্লাহ এতে আপনি মোটা 
হবেন না। 

আচার-আচরণে মার্জিত থাকুন 
(যেমন_ ঘ্যানঘ্যান করা, অতি 
উচ্চস্বরে হাসা বা কথা বলা, 
থপথপ করে সশব্দে হাটাচলা করা 
ইত্যাদি থেকে বিরত থাকুন ।) 
স্বামীর অনুমতি ছাড়া বাড়ির 
বাইরে যাবেন না, আর তাকে না 
জানিয়ে তো অবশ্যই বের হবেন 
না। 
খেয়াল রাখুন তার পরিধেয় 
কাপড়গুলো যেন নিয়মিত পরিক্ষার 
থাকে। 

জরুরি অথবা বিতর্কিত বিষয়ে 
তার সাথে এমন সময় আলোচনা 
করবেন না যখন সে ক্লান্ত অথবা 
তন্দ্রাচ্ছন থাকে । সঠিক সময়ে 
সঠিক আলোচনা করুন। 

আপনার স্বামী আপনার জন্য কষ্ট 
এবং আপনার খাওয়া-পরার 
বন্দোবস্ত করছেন এই ব্যপারটির 
সবসময় প্রশংসা করুন। এতে 


এমনভাবে আদেশ বা নির্দেশ 
দেবেন না যেন মনে হয় সে 
আপনার “অধীনস্ত ।” বরং কুরআনে 
বলা হয়েছে, “তারা তোমাদের 
জন্য আবরণ এবং তোমরা তাদের 


জন্য আবরণ ।” (সূরা আল-বাকারা: 
১৮৭) 


তার কাজের স্পৃহা বাড়বে । 
আপনার চুল সবসময় আঁচড়ানো 
রাখুন । 

মাঝে মাঝে উপহার দিন। উপহার 
স্বরূপ তাকে নিত্য প্রয়োজনীয় 
জিনিসও দিতে পারেন। 
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তার আগ্রহ ও শখের ব্যপারে 
আপনিও আগ্রহী হওয়ার চেষ্টা 
করুন। 

অতিরিক্ত কেনাকাটা করবেন না, 
তার সমস্ত টাকা খরচ করে 
ফেলবেন না। 

তার জন্য নিজেকে আকর্ষণীয় করে 
সাজান, তার সাথে খুনসুটি করুন। 
আপনার তৃকের যত্ব নিন, বিশেষত 
চেহারার । চেহারাই আকর্ষণের মূল 
কেন্দ্রবিন্দু 

অন্তরঙ্গ ব্যপারে যদি আপনার 
কোন অসন্তষ্টি থাকে, তাকে 
জানান, তার সাথে কথা বলুন। 
তাকে বুঝতে সাহায্য করুন। 
নীরব থেকে পরিস্থিতি খারাপ 
হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন না। 
প্রতিদিন, প্রতি ওয়াক্তের নামাযে 
আল্লাহর কাছে দুআ করুন যেন 
তিনি আপনাদের মধ্যকার 
ভালবাসার ও সহমর্মিতার বন্ধনকে 
আরও দৃঢ় করে দেন এবং 
শয়তানের অনিষ্ট থেকে হেফাজত 
করেন। দুআর মত কার্যকরী কিছুই 
নেই। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ভালবাসা 
তখনই থাকে যখন আল্লাহ তাদের 
মাঝে এটা দেন। 

কখনও নিজের স্বামীর সাথে 
অন্যদের স্বামীর তুলনা করবেন 
না। যেমন- কখনও বলবেন না, 
“অমুকের স্বামী তো এমন করে না, 


করুন। কারণ কেউ 
নিখুত নয়, আপনিও নন। আর 
সঙ্গী চান 


অপেক্ষা করুন। 
সেখানে আপনি এবং আপ 


টে 


মী দু'জনেই হবেন নিখুত ও 
] 

হাজ্জুদ নামাযের সময় তাকে 
কুন এবং আপনার সাথে 
কেও নামায পড়তে বলুন। 
ল্লাহর কাছে দুআ করুন যেন 
তিনি আপনাদের দুজনকেই মুস্তাকী 
হতে সাহায্য করেন। 

সর্বাগ্ধে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের 
জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করুন। 
যদি সমস্ত স্ত্রীরা আল্লাহর অন্তষ্ট 
অর্জনের চেষ্টায় রত থাকে, 
নিশ্চিতভাবেই তারা তাদের 
স্বামীদের ভালবাসা ও শ্রদ্ধা অর্জন 
করতে রবে। আর মনে 
রাখবেন, আল্লাহ যদি আপনার 
ওপর সন্তষ্ট থাকেন, তাহলে 


গে পরে 6 ৪] এ 


ভালবাসবে, সমস্ত সৃষ্টি আপনাকে 


আল্লাহ যেন সকল স্বামী স্ত্রীর বন্ধনকে 
হেফাজত করেন এবং দীনের শ্রেষ্ঠ 
আদবসমূহ বোঝার এবং তা কাজে 
লাগিয়ে সংসার জীবনকে সুন্দরভাবে 


পরি 


লনা করার তাওফীক দেন। 


বড় তুমি হবে 
আরিফুল ইসলাম সাকিব 
পড়ছো তুমি পড়তে থাকো 
তবেই বড় হবে, 

চলার পথে এগিয়ে যাবে 
সম্মান দেবে সবে। 

গাইছো তুমি গাইতে থাকো 
গেয়েই নামী হবে, 
নিন্দাকারীর নিন্দা শুনে 
পিছ ফেরো না তবে। 
লিখছো তুমি লিখতে থাকো 
লিখেই কবি হবে, 
ইনশাআল্লাহ ইতিহাসে 
নামটি তোমার রবে । 


জাগো 
হুসামুদ্দীন 


মানবতার বক্ষদেশে 
হিংসারোষের দাবানলে 
নিভছে দীনের বাতি । 


মুসলমানের রক্তে প্নাত 


তাগুতদলের অসি, 


করছে মুমিন চুড়ি কেনার 


দরের কষাকষি। 


ভুলছি কেন আমরা তো ভাই 
ছিলাম বীরের জাতি, 


কাপুরুষের মতে 


কেন 


হই জালিমের সাথী? 


জুলুম দেখেও থাকব ক'দিন 


ঘরের কোণে চুপ, 


জেগে ওঠে দেখাই চলো 


মুমিনের স্বরূপ । 


বুকের মাঝে জমাও রে আজ 


সাহসও একরাশ, 


রক্ত দিয়ে কাব্য লেখে 


গড়ো ইতিহাস । 


জাগো যুগের ওমর-খালিদ 


বীর সালাহুদ্দিন, 


জালিমতক্ত ভস্ম করে 
বাজাও জয়ের বীণ । 


মুনাজাত 


মুহাম্মদ হানিফুল ইসলাম 


চতুর্দিকে মুগ্ধ করা 


সৃষ্টি তোমার প্রভু, 


দান করেছ মোদের তরে 


পাপ করেছি তবু 


তোমার হুকুম ছেড়ে দিয়ে 


শান্তি খুঁজি ভুলে, 
আপন দয়ায় ক্ষমা 


করে 


নাওগো মোদের তুলে। 


সঠিক পথের দিশা 
অটুট রাখ তাতে, 


দিয়ে 


চির সুখের ঘরে মোরা 
থাকতে পারি যাতে । 
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ভাষাচর্চা গুরুত্ব ও তাৎপর্য 


হাবীবুল্লাহ সিরাজ 


বান্দার প্রতি মহান আল্লাহর নেয়ামাতে আমরা মানুষ হলাম আল্লাহ তাআলার ভৌগোলিক ও নৃতাত্তিক পার্থক্য মানুষে 


আজিমাহর অন্যতম নেয়ামত হলো 
ভাষা । সবপ্রাণীদেরই নিজস্ব ভাষা 
মহান যে ভাষা দিয়েছেন তা হলো 
সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষা । 
আবার পৃথিবীর সবভাষার মাতৃভাষা 
মানুষের কাছে প্রিয় ও 


বলে। ভিন্ন ভাষার প্রতি 
কোনোরূপ অসাধুতা 
ইসলাম কখনো পছন্দ করে 
না। আমি ইতিহাসে দেখতে 
পাই মহান আল্লাহ তার 
বিভিন নবীকে র 
বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন ভাষা দিয়ে প্রেরণ 
করেছেন। কারণ সব ভাষাই আল্লাহর 
দান ও তার কুদরতের নিদর্শন । শুনুন 
আল্লাহর স্পষ্ট ঘোষণা: 
পা ৩১৩০০ ০৪95 ৬১, 95 4155 
৪৩০৬১১১৩৫২০ 
“আর তার নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে 
আকাশমগুলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং 
তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্রতা । 
এতে জ্ঞানীদের জন্য অবশ্যই বহু 
নিদর্শন রয়েছে।' (সূরা আর-রুম: ২২) 


“আশরাফুল মাখলুকাত” তথা সর্বশ্রেষ্ঠ 


মাখলুক। মহান আল্লাহ আমাদেরকে 
দিয়েছেন ভাষা । এই ভাষায় একজন 


চেতনা, আহ্বান বা বেদনা । একারণে 
আরবিতে মানুষকে বলা হয় 
“হাইওয়ানুন নাতিকুন' তথা বাকশক্তি 
সম্পন্ন প্রাণী। সবভাষা আল্লাহর সৃষ্টি 


তাই, কোনো ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে 
কোনো শ্রেষ্ঠতু নেই। শ্রেষ্ঠতের স্থান 
অন্যস্থানে। সব মানুষ একই পিতা- 
মাতার সন্তান। সবারই একই পিতা 
বাবা আদম (আ.) ও একই মাতা 
হাওয়া (আ.)-এর সন্তান। সাদা- 
কালো, লম্বা-খাটো- সে তো আল্লাহর 
সৃষ্টি। বর্ণবৈষম্য, ভাষাবৈষম্য এবং 


মানুষে কোনো ভেদাভেদ সৃষ্টি করে 
না। কুরআনে করীমে আল্লাহ তাআলা 
বলেন, 
পক 55 ৮5৩2 26৫০৫ 
এ (5 ৮০ ৫) 2809 ওসুর্ঠে ০৬ 
তিতির 
“হে মানুষ! আমি তোমাদের 
সৃষ্টি করেছি একপুরুষ ও 
একনারী থেকে, পরে 
তোমাদের বিভক্ত করেছি 
বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, 
. যাতে তোমরা একে অন্যের 
. সঙ্গে পরিচিত হতে পারো । 
তোমাদের মধ্যে আল্লাহর 
কাছে সেই ব্যক্তিই অধিক 
মর্যাদাসম্পন্ন, যে তোমাদের 
মধ্যে বেশি মুত্তাকি বা 
তাকওয়াবান। নিশ্চয়ই 
আল্লাহ সবকিছু জানেন, সব 
খবর রাখেন ।' (সূরা আল- 
হুজুরাত: ১৩) 
সব নবীকে তার স্বজাতীয় ভাষাভাষী 
করে প্রেরণ করা হয়েছে। যদি 
শিক্ষকই বইয়ের ভাষা না জানে, সে 
ছাত্র পড়াবে কিভাবে? সব নবী রাসূল 
উম্মতের শিক্ষক ছিলেন । মহান আল্লাহ 
কাউকে নতুন কিতাৰ দিয়েছেন, 
কাউকে আগের নবীর কিতারে ওপর 
রেখেছেন। যে যে কিতাব নিয়ে 
এসেছেন বা যে নবী যে কিতাব 
অনুসরণ করেছেন সকলেই তদীয় 
কিতাবের ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। 
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সেই কথা আমাদের কুরআন এভাবে 
বর্ণনা করছে, 
০০৫ ও 4৮ ৩৬৪৩ এ ওঠে ডিও 
পিচ 25৫ ০০৫ ৮৪/০৬৫ 
০০১০ 
'আমি প্রত্যেক রাসুলকেই তার 
যেন তারা জাতির কাছে পরিষ্কারভাবে 
ব্যাখ্যা করতে পারে । (সূরা ইবরাহীম: ৪) 
একথা থেকে বোঝা যায় যদি কোনো 
নবী আমাদের বাংলাদেশে আসতো, 
তাহলে অবশ্যই সে নবী বাংলা 
ভাষাভাষী হতেন। 


আরবি ভাষাকে ভালবাসা 

রবি ভাষাকে ভালবাসা সব উম্মতে 
মুহাম্মদির জন্য জরুরি । কেননা আরবি 
আমার এই উম্মতের ধর্মীয় ভাষা । আর 
ধর্মীয় ভাষাকে মূল্যায়ন করা শিখা পড়া 
সবই গুরুতৃপূর্ণ। নবী করীম (সা.) 
বলেন বলেছেন, “তোমরা তিন কারণে 
আরবি ভাষাকে ভালবাসো, ১. কুরআন 
নাযিল হয়েছে, আরবি ভাষায়, ২. 


করে ভাষাকে উচ্চারণ করা ও পড়া 
সুন্নাহ বিরোধী ও ভাষার মান বিরোধী । 
আমাদের প্রিয় রাসূল (সা.) ছিলেন 
“আফসাহুল আরব" তথা আরবের শ্রেষ্ঠ 
বিশুদ্ধ ভাষী | সুতরাং বিশুদ্ধ মাতৃভাষায় 
কথা বলা নবীজি (সা.)-এর সুন্নত। 


কুরআনুল করীম ঘোষণা, 
পর্রেপ পরশ ঠ পারত পা 0251. 6৮ 2৫7৫ 
5 850) ৫৪ 6098। এ ১৩০ 


০00 
“দয়াময় রহমান আল্লাহ! কুরআন পাঠ 
শেখালেন; মনুষ্য সৃজন করলেন; 
তাকে ভাষা বয়ান শিক্ষা দিলেন” (সূরা 
আর-রহমান: ১-৪) 
শায়খ উসমান গনীর লেখা থেকে 
উদ্ধৃতি করছি, ভাষাচর্চা ইবাদত। 
আরবি ভাষার ব্যাকরণ মুসলমানদের 
হাতেই রচিত হয়। অনারবদের 
কুরআন পড়তে সমস্যা হতো বিধায় 
হযরত আলী (োযি.) তার প্রিয় 
শীাগরেদ হযরত আবুল আসওয়াদ 
আদ-দুওয়াইলী (রহ.)-কে নির্দেশনা 
দিয়ে আরবি ভাষাশান্ত্র প্রণয়ন করান, 


আমার ভাষা আরবি ও ৩. জান্নাতের 
ভাষা আরবি ।” 

রবদের কাছে আরবি কিতাৰ আল- 
কুরআন নাধিল করা হয়েছে। কারণ 
তাদের মাতৃভাষা আরবি, অন্য ভাষায় 
নাযিল করলে তাদের বুঝতে এবং 
অনুসরণ করতে অসুবিধা হতে 
মহাগ্রন্থ আল কুরআন আরবি ভাষায় 
নাযিল করার কারণ সম্পর্কে পবিত্র 
কুরআনে আল্লাহ তাআলা স্বয়ং ব্যাখ্যা 
প্রদান করেন এভাবে, 

“আমি অবতীর্ণ করেছি আরবি ভাষায় 
কুরআন, যাতে তোমরা বুঝতে পারো । 
(সূরা ইউসুফ: ২) 

ভাষার বিশুদ্ধতা রক্ষা করা সুন্নত 
ভাষার শুদ্ধতা ও উচ্চারণরীতি মেনে 
চলা সুনত ও গুরুতৃপূর্ণ।হযবরল 


যা ইলমে নাহু ও ইলমে সরফ নামে 
পরিচিত। পরবর্তীকালে উচ্চতর 
ভাষাতত্ট ইলমে বায়ান, ইলমে মাআনি 
ও ইলমে বাদির উন্নয়ন ঘটে; যার 
পুরোধা ব্যক্তিতু ছিলেন ইমাম আবদুল 
কাহির আল-জুরজানী (রহ.) ও ইমাম 


যামাখশারী রেহ.)। এটাতো গেল 
আরবি ভাষার কথা । আমাদের বাংলা 
ভাষাচর্চা করা আমাদের ইবাদত ও 
গুরু দায়িতৃ। নব্বই দশকের শুরুর 
দিকে এদিকে এসেছিলেন 
সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদবী 
(রহ.)। তিনি যখন এদেশের আলিমরা 
মাতৃভাষায় ততটা পারদর্শী নয়, তখন 
তিনি এই দেশের আলিমদের অনেকটা 
আক্ষেপ করে বললেন, আপনাদের 
হাতে মাতৃভাষার ডোর নেই বিধায় 
আপনারা পিছিয়ে আছেন। এটা ভাষা 
চর্চা করা আপনাদের জন্য ইবাদত। 
শায়খ আবদুর রহমান আল-জামী 
(রহ.) পারস্যবাসী হয়েও বিশ্বের সেরা 
আরবি ব্যাকরণের তাত্তিক বিশ্লেষণ 
গ্রন্থ শারহে জামি (আল-ফাওয়ায়িদুষ 
যিয়াইয়া) রচনা করেন, যা কাফিয়া 
গ্রন্থের প্রণেতা ইমাম ইবনে হাজিব 
রেহ.) রচিত কাফিয়া গ্রন্থের ব্যাখ্যা 
এ গ্রন্থের আরও জগছদিখ্যাত বিশ্লেষণ 
পুস্তক রয়েছে, সুওয়ালে কাবুলী, 
সুওয়ালে বাসুলী, তাহরীরে চম্বট 
ইত্যাদি এর অন্যতম | 

মাতৃভাষার সঙ্গে ধর্মীয় ভাষাকেও 
আমরা সমান গুরুতু দেবো, ইনশাল্লাহ! 


মহাসম্মেলন ৫ ও ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২১ 
ইসলামি মহাসম্মেলন আগামী ৫ ও ৬ ফে্কুয়ারি ২০২১ 


তারিখে অনুষ্ঠিত হবে ইন শা আল্লাহ। উক্ত তারিখে কোনো 
দীনী মাহফিল সভা সম্মেলনের দিন ধার্য না করার জন্য 
জামিয় প্রধান আল্লামা মুফতি আবদুল হালীম বুখারী (দা. বা.) 
আহ্বান জানান । 
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ক।বি।তা 


মাহমুদুল হাসান নিজামীর কবিতা 
ভাগ 

সবাইকে যেইজন সর্বদা পেতে চায় 
তাহারো ভাগেতে একজনও কেহ নাই। 
হৃদয়টা পোড়ে ছাই 
জীর্নতে হবে কায়। 

কাশবন নাশ হবে কেয়াবন সিয়া 


রাবে সবকিছু সবযে পেতে চায় । 


এক 


হতাশার প্রহরগুলো মরণের সাকরাত 
তিমির ধরনী অমানিশার রাত। 
আশ্বাসে বেচে আছে ভরসার দীপ 
যদি ফের ফিরে আসে স্বপ্রীল প্রভাত । 
দুই 

কখনো কভু কারোকারো হাসি 

হয়ে যায় সর্বনাশী । 

মধ্যদুপুরে কভু অনুভবে আধার 
দুর্ভাবনা যখন ঘিরে ফ্যালে বারবার । 


নিমিষে হারাই 

ইয়াকুব বিন ইবরাহীম 

আমার নির্ম চোখ সদা জাগ্রত জোছনার আলোয়- 
ক্লান্ত চাদের ডানা থেকে খসে পড়া শুভ্র পালকের মতো । 
একা একা দোল খাই খেয়ালী বাতাসে, 

সবুজ ঘাসের ডগায়। 

মেঘবালিকার এলো চুলে তারার মিছিল হয়ে, 
পৌছে যায় স্বগ্বীল দিগন্তে । 

বিষন্ন রাতে আমি একা একা গুমরে কাদি। 

পাখীর ঠোটে বিদীর্ণ নৈঃশব্দের প্রহর শেষে, 

গাঢ় সবুজ অরণ্যের নেমে আসে ঝলমলে আলো 
আমাকে ছুঁয়ে যায় পরম আদরে । 

কুয়াশার চাদরে মোড়া ফসলের মাঠে, 

নবান্নের সৌরভে মেতে উঠি আমি সহসাই । 

আমার নির্ঘুম দু'চোখ ছুঁয়ে যায় সূর্যের আলো- 
মেঘবালিকার পরশে । 

সিক্ত আমি ভোরের শিশির, 

রৌদ্রের খরতাপে নিমিষে হারাই । 


অক্টোবর”২০ 


আমাদের উত্তাদ 

মুনিরুল হক নকী 

বিশ্ব বাসীদের মাঝে যেন তোমরাই হীরা-মোতি, 
মূর্খতার অন্ধকারে যেন জ্বালিয়েছে আলোর বাতি । 
প্নেহ, মায়া, মমতা আর ভালবাসায় জড়িয়ে, 
আমাদের মাঝে দিয়েছ জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে । 
জ্ঞানের সফলতা অর্জন তোমাদের মাঝে পাই, 
তোমাদের সেই ছড়ানো জ্ঞান কুড়িয়ে নিয়ে যাই। 
হেদায়তের পথে চলা শিক্ষা পাই তোমাদের মাঝে, 
হেদায়াতের কথা শুনে হদয়ে প্রশান্তির বীণাবাজে। 
পেয়েছি আমরাই তোমাদের কারণে সেই নূর, 
সকালবেলা ভেসে আসে কোআনের মধুময় সুর । 
হৃদয় রাজ্যে জুলছে যেন আলোর প্রদীপ মালা, 
তোমরা দেশ থেকে দূর করেছো অশ্লীলতার মেলা । 
কোরান হাদীস দিয়ে পুরণ করেছো সমস্যার খাদ। 
সত্যের পথেই জীবনকে গড়তেই আমরা চাই, 
অন্যায়, অবিচারকে রুখে দাড়ানোর শিক্ষা পাই। 
লাখো মানুষের মাঝে তোমরাই পূর্ণিমার চাদ, 
সুখি, সুস্থ ও দীর্ঘ জীবন কামনা করি তুলি দু-হাত। 


মাওলা তোমার পাগল আমি 


কাজী সিকান্দার 
ভালবাসার কাব্য লিখি 

প্রেম সাগরে সাতার কাটি। 
মাওলা তোমার পাগল আমি। 
রাত গভীরে তাসবীহ হাতে 
গুনে গুনে স্মরণ করি। 
মাওলা তোমায় ভালবাসি 
মাওলা তোমার পাগল আমি । 
সুরে সুরে মাতম তুলি 

হৃদয় গহীনে স্বপ্ন দেখি । 
এশকে তোমার মজনু আমি 
মাওলা তোমার পাগল আমি। 
ফুলে ফুলে মালা গাথি 
শব্দে শব্দে কথা বুনি। 

প্রেম যাতনার দুঃখ ভুলি 
মাওলা তোমার পাগল আমি। 
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ছাত্রজীবনের সঠিক 
মূল্যায়ন করে যোগ্যতা 
অর্জন করুন, আল্লাহ 

পাক কাজ নেবেন 


মুফতী মুহাম্মদ শফী রেহ.) 


[মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহ.) ১৩১৪ হিজরী মোতাবেক 
১৮৯৭ খিস্টাব্দে ভারতের উত্তর প্রদেশের “দেওবন্দ' নামক 
স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন । তীর “মুহাম্মদ শফী" নামটি ফকীহুন 
নফস আল্লামা মুফতী রশীদ আহমদ গঙ্গুহী (রহ.) কর্তৃক 
্রস্তাবিত। ১৩২৫ হিজরীতে তিনি দারুল উলুম দেওবন্দে 
ভর্তি হন। ১৩৩৬ হিজরীতে দারুল উলুম দেওবন্দ থেকে 
দাওরায়ে হাদীস সমাপ্ত করেন, তখন তার বয়স হয়েছিল 
২১ বছর। ১৩৩৭ হিজরীতে তিনি দারুল উলুম দেওবন্দের 
শিক্ষক নিযুক্ত হন। ১৩৫০ হিজরীতে তিনি দারুল উলুম 
দেওবন্দের মুফতীয়ে আযম তথা প্রধান মুফতীর পদে 
সমাসীন হন। দেশ বিভাগের পর তিনি তার পিতৃভূমি 
দেওবন্দ ছেড়ে পাকিস্তান চলে যান। সেখানে তিনি ১৩৭০ 
হিজরীতে দারুল উলুম করাচি প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ছোট- 
বিশ্বখ্যাত তাফসীরপরন্থ “মাআরিফুল কুরআন" বহু ভাষায় 
অনুদিত হয়েছে। এই মহামনীষী ১৩৯৬ হিজরী সনের 
শাওয়াল মাসের ১০ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন। আমরা 
দোআ করি, আল্লাহ তাআলা যেন তার খেদমতগুলো কবুল 
করেন এবং তাকে জান্নাতুল ফিরদাউসের সু-উচ্চ মাকাম 
দান করেন, আমীন। 

প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা! আজ আপনাদের সামনে এই মহান 
ব্যক্তিত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ পেশ করছি, যা তিনি 
মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে ছাত্রদের উদ্দেশ্যে প্রদান করেছিলন। 
এটি মাসিক আল-কাউসার (নভেম্বর ২০১৪) সংখ্যায় 
প্রকাশিত হয়েছে। ছাত্রদের জন্য অধিক উপযুক্ত মনে করে 
মাসিক আত-তাওহীদের শিক্ষার্থীদের পাতায় প্রকাশ করা 
হলো। মুফতী সাহেব (রহ.)-এর এ ভাষণে ছাত্রদের বহু 
প্রশ্নের উত্তর রয়েছে। তাই এ সংখ্যায় অতিরিক্ত প্রাশ্্রোত্তর 
সংযোজন করা হয়নি ।_ বিভাগীয় সম্পাদক] 


মাসনূন খুতবার পর হযরতুল আল্লামা মুফতী শফী (রহ.) 
বলেন, আমি কী করব! নিয়ত তো ছিল প্রতি সপ্তাহেই আমি 
আমার তালিবুল ভাইদের নসীহত করব। কিন্তু রোগ-ব্যাধি 
এবং অন্যান্য চিন্তা ও পেরেশানি একের পর এক লেগেই 
আছে। একারণে গত তিন সপ্তাহ ধরে উপস্থিত হতে 
পারিনি। আজ অনেকদিন পর আপনাদের সাথে বসতে 
পেরেছি। ০৮11 9৮৬১৫ একথা শৈশবে কোথায় 
যেন শুনেছি। এখন স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছি। প্রতিবন্ধকতা 
তো সব কাজেই থাকে কিন্তু ইলমের পথে প্রতিবন্ধকতা 
থাকে সবচেয়ে বেশি। আজ সেসকল প্রতিবন্ধকতার মধ্য 
দিয়ে দিন অতিবাহিত করছি। মনে একটুও শান্তি নেই। 
সারাক্ষণ একটার পর একটা চিন্তা লেগেই থাকে। 


সময়ের মূল্য উপলব্ধি করুন! 

প্রিয় ছাত্র ভাইয়েরা! আমি সব সময় যে কথাটি বলে 
এসেছি এবং এখনো যে কথাটি বলতে চাচ্ছি তা হল, 
সময়ের মূল্য উপলব্ধি করার চেষ্টা করুন। সময় আল্লাহ 
তাআলার অনেক বড় নেআমত। এ নেআমত একবার 
হারিয়ে গেলে আর ফিরে আসে না। সময় অতিবাহিত 
হচ্ছে। সময় প্রবাহিত হচ্ছে। আপনার দৃষ্টান্ত হল বরফ- 
বিক্রেতার মতো । বরফ বিক্রেতার মূলধন সারাক্ষণ নিঃশেষ 
হচ্ছে। জনৈক বুযুর্গ বলেন, বরফের দোকানে গিয়ে আমার 
সুরা আসরের হাকীকত বুঝে এসেছে। আল্লাহ তাআলা 
বলেছেন, “সময়ের শপথ! নিশ্চয় মানুষ ক্ষতির মধ্যে 
রয়েছে।' বুযুর্গ বলেন, মানুষ যে কীভাবে ক্ষতির মধ্যে 
দেখতে পেয়েছি। বরফ ব্যবসায়ীর মূলধন সারাক্ষণ গলে 
গলে শেষ হতে থাকে । কেউ কিছু কিনলেও শেষ হয়, না 
কিনলেও হয়। তবে যা বেচা হল, তার বিনিময়ে অর্থ 
আসে । আর যা বেচার আগেই গলে যায় তার বিনিময়ে 
কোনো অর্থ আসে না। মানুষের জীবন সম্পূর্ণই বরফের 
মত প্রতি নিঃশ্বাসে একটি করে মুহূর্ত বিয়োগ হচ্ছে। প্রতি 
মুহূর্তে আমাদের জীবন ছোট হচ্ছে। মানুষ বলে বয়স 
বাড়ছে। মাশাআল্লাহ সত্তর বছর হয়ে গেছে। কিন্তু বাস্তব 
কথা হল, যার যত বয়স বাড়ছে তার হায়াত তত কমছে। 
আমরা ছোট বেলায় একটি কবিতা পড়েছি, 


৬৮ ০৮ এ ০৪ 
৬, ্্ ঠা টি ৮৮৫ রি টিটি 


“হে উদাসীন! ঘড়ির কাটা তোমাকে ডেকে ডেকে বলছে। 
ঘড়ির প্রতিটি সেকেন্ড তোমার জীবন থেকে একেকটি 


নু 5 ১৬ 
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মুহ্র্তকে কমিয়ে দিচ্ছে ।' ঘড়িতে ঘণ্টা বেজেছে। এর অর্থ, 
তোমার জীবন থেকে আরো একটি ঘণ্টা কমে গেল। 


মানুষের সফল ব্যবসা 
আমি এখন যা বলছি, তা নিছক কোনো কবির কল্পনা নয়। 
এটি হাদীসের মর্ম ৷ হাদীসের ছাত্ররাও এখানে আছে। তারা 
ভালো করেই জানে, হাদীস শরীফে এসেছে, 
৩০০৭3) 1৮৪8৯ 255 এ 2৩ ০০৫ ১০৪ ৫, 
এত ০209 
প্রতিটি মানুষ যখন সকালে বের হয়, তখন সে ব্যবসায়ী 
হিসেবেই বের হয় এবং ব্যবসার জন্যই বের হয়। কিন্ত 
কিসের ব্যবসা? কাপড়ের ব্যবসা? না। খাবারের ব্যবসা? 
না। লোহা এবং তৈজস পত্রের ব্যবসা? না। বরং নিজের 
জীবনের ব্যবসা, নিজের শক্তি-সামর্থ্য, মেধা, সময় ও 
শ্রমের ব্যবসা । তোমরা নিজেদেরকে ব্যবসায় খাটিয়েছ 
এই ব্যবসার ফলাফল কী? যদি ব্যবসায়ী সচেতন হয় 
তাহলে সে আখেরাতের আযাব থেকে নিজেকে বাঁচাবে 
যখন সে ঘর থেকে বের হবে এই নিয়তে বের হবে যে, 
আমি একজন সফল ব্যবসায়ী হব এবং অবশ্যই কিছু 
উপার্জন করে নিয়ে আসব। আর প্রকৃত লাভ তে 
আখেরাতের লাভ। যদি সে আখেরাতের আযাব থেকে 
নিজেকে বাঁচাতে পারে তাহলে সে সফল । আর যদি বাচাতে 
না পারে তাহলে নাকাম, ব্যর্থ । হাদীসের শব্দ হল, 45:25) 


4৫:57 (হয়ত সে নিজেকে আযাদ করে নেবে অথবা 


ধ্বংস করে দেবে)। মানুষ যখন সকালে বের হয় তখন সে 
ব্যবসার পণ্য নিয়ে বের হয়। তার পণ্য হল তার জীবন। 
এই জীবন প্রতি মিনিটে প্রতি সেকেন্ডে ছোট হচ্ছে। আল্লাহ 
তাআলা আপনাদেরকে যৌবন দান করেছেন। সুস্থতা দান 
করেছেন। হাত-পা ও চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা ইত্যাদি সকল 
অন্সপ্রত্যঙ্গ সুস্থ রেখেছেন। যদি এখনো এসবের মূল্য বুঝে 
না আসে তাহলে আমার অবস্থা নিয়ে একটু চিন্তা করুন। 


যৌবনের মূল্যায়ন করুন! 


আপনাদেরকে এখন যা বলব তা আমার মনের কথা । 


মত চলাফেরা করার শক্তি নেই । কখনো সুযোগ হয় কথা 
বলার, আবার কখনো সুযোগ হয় না। এখন আমি মাযুর 
হয়ে গেছি। আপনাদের প্রতি আমার আন্তরিক উপদেশ 


এটাই 
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অর্থাৎ আমরা কিছু করতে পারলাম না। তোমরা কিছু করার 
চেষ্টা কর। যদি আপনারা জীবনকে মূল্যায়ন না করেন, তা 
হলে একদিন ভুগতে হবে । সুতরাং সময়কে মূল্য দিন। কিছু 
করার, কিছু হওয়ার এখনই সময়। যৌবন হচ্ছে জীবনের 
বসন্তকাল । আল্লাহ আপনাদের এ যৌবন দান করেছেন । 
যদি ভালো হতে চান তাহলে মনে রাখবেন, ভালো হওয়ার 
এখনই সময় । আবার যারা খারাপ হয় তারা এই বয়সেই 
খারাপ হয়। 


এখনই ভালো হওয়ার উপযুক্ত সময় 

আমাদের অনেক তালিবুল ইলম উদাসীনতায় ডুবে আছে। 
তারা মনে করে, এখনও তো ছাত্র । ছাত্রজীবন স্বাধীন 
জীবন। কর্মজীবনে যখন প্রবেশ করব তখন সব করব। 
কিন্তু বাস্তব কথা হল, যে এখানে ঠিক হবে না, সে কোথাও 
ঠিক হবে না। আল্লাহ তাআলার কুদরতে তো সবকিছুই 
হতে পারে । আল্লাহ চাইলে সত্তর বছরের কাফেরকেও এক 
মুহূর্তে অলী বানিয়ে দিতে পারেন। আল্লাহর কুদরতকে 
অস্বীকার করা তো কুফরী। কিন্ত সুন্নাতুল্লাহ এই যে, 
ইলমের মুসাফিরদের জন্য ছাত্রজীবনই হচ্ছে ভালো কিংবা 
মন্দ হওয়ার সময় । আলিমে দীন হতে চান, মুহাক্কিক হতে 
চান- সব এই সময়ের মধ্যেই হতে হবে । আপনারা আমাকে 
টুকটাক যা কিছু করতে দেখেন সবই ছাত্রজীবনের 
মেহনতের বরকত । আল্লাহর শোকর ছাত্রজীবনে আমি 
কখনো সময় নষ্ট করিনি। আল-হামদু লিল্লাহ ছাত্রজীবনকে 
আমরা ইলম অর্জনের পেছনে ব্যয় করেছি। ছাত্রজীবনে 
আমাদের পার্থিব কোনো কিছু হাসিল করার চিন্তা ছিল না, 
সাংসারিক কোনো ঝামেলা ছিল না। কারো সাথে দোস্তি 
কিংবা দুশমনীও ছিল না। কোনো সভা-সমাবেশে 
যোগদানের ফিকিরও ছিল না । ছাত্রজীবনে কিতাব মুতালাআ 


র হৃদয়ের বন্ধন তো আপনাদের সাথে । আপনারাই 
র শব্যক্ষেত্র আমার আপনজন । আপনাদেরকে ঘিরে 
আমার জীবনের সমস্ত চাওয়া-পাওয়া। আমার মনে চায়, 
প্রতিদিন আপনাদের সাথে কথা বলি, সাক্ষাৎ করি। 


করা ছাড়া আমাদের আর কোনো কাজ ছিল না। আল-হামদু 
লিল্লাহ উত্তাদ জীবনে ছাত্রজীবনের সেই মেহনতের সুফল 
অনুভব করতে পেরেছি। ছাত্রজীবনের মেহনতের মাধ্যমে 
যে যোগ্যতা হয়েছিল, মুতালাআর দ্বারা যা আরো বেড়েছিল 


আপনাদের মনের কথা শুনি এবং আমার মনের কথা বলি। 


তা-ই এখনও র পুঁজি। র শিক্ষকতার জীবনে 


কিন্ত আমি অক্ষম। আমার সময় ফুরিয়ে এসেছে। 


কিতাব দেখার প্রয়োজনীয়তা খুব কমই হয়েছে । কারণ 


জীবনের সুযোগগ্তলো হাতছাড়া হয়ে গেছে। এখন আগের 


ছাত্রজীবনে কিতাবের ওপর বেশ জোর দেয়া হয়েছিল। 


অক্টোবর'২০ ___77____ 2] আত্তার্তহীদ ৩৫ 


ফলে শিক্ষকজীবনে দরসী কিতাবে খুব বেশি সময় দিয়ে 


দুটি ভিন্ন ভিন্ন চুড়া এবং দুটো কখনোই একসাথে আনজাম 


মুতালাআর প্রয়োজন হত না। হ্যা, সাধারণ পড়াশোনা 
অনেক হত। 


দেওয়া সম্ভব নয়। ইলম তো কেবল তখনই অর্জিত হতে 
পারে যখন এর সাথে অন্য কোনো ব্যস্ততা না থাকে। 


তো ভাই! আমি বলতে চাচ্ছিলাম, আপনাদের পড়াশোনার 


তালিবুল ইলমের অন্তর জুড়ে থাকবে শুধু ইলমের প্রতি 


গোটা সময় এটা । যদি এই সময়কে কাজে না লাগান, তা 
হলে জীবনভর কাদতে হবে । তারপরও কোনো লাভ হবে 


আগ্রহ ও ভালবাসা । যখন সে নিজের সময়, শক্তি-সামর্ঘ্য, 
মেধা ও শ্রম পূর্ণরূপে ইলমের পেছনে ব্যয় করবে তখন 


না। যে সময় গত হয়েছে তার ক্ষতিপূরণ আর এ জগতে 
সভব নয়। 


হয়ত তার অল্প পরিমাণ ইলম অর্জিত হবে। 
হিদায়াগ্রন্থকারের শাগরিদ আল্লামা যারনুজী (রহ.) তালিমুল 


ফিরে আসি মূল আলোচনায়। আমি একটি আয়াত 
পড়েছিলাম । আমি চেয়েছিলাম, আজকের মজলিসে অন্তত 
এই আয়াতের তাফসির স্পষ্ট হয়ে যাক। কিন্ত সময় 
অনেক চলে গেল। তোমাদের কি মনে আছে, আমি কী 
বলছিলাম? আমার স্মৃতিশক্তি ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে। 
কিছুই আর আগের মত মনে থাকে না। আমি এই আয়াতটি 
পাঠ করেছিলাম, 
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এটা কুরআনের বালাগাতের পূর্ণাঙ্গতা যে, এই আয়াতে 
সবকিছু এসে গেছে। এই আয়াতে আমাদের পূর্ণ নেসাব 
এসে গেছে। একজন আলিম, একজন শিক্ষক ও একজন 
দায়ীর নেসাবে যিন্দেগী এবং মানযিল কী হবে, সবই এসে 
গেছে। একজন তালিবুল ইলম তার ছাত্রজীবনের শুরু থেকে 
নিয়ে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কীভাবে কাটাবে সব 
কিছুই রয়েছে এই আয়াতে । 


আমাদের লক্ষ্য হলো দীনী প্রজ্ঞা অর্জন; এর শর্ত হলো 
একাগ্রতা 

দীনী ইলমের উদ্দেশ্য কখনো শুধু পড়া নয়, বরং দীনী প্রজ্ঞা 
তথা “তাফাক্ুহ ফিদ্দীন* অর্জন করা । কুরআনের দাবি হল, 
সর্বদা এমন জামায়াত থাকতে হবে যারা “তাফাকুহ ফিদ্দীন' 
অর্জনের জন্য নিজেদের জীবনকে ওয়াকফ করে দেবে । এই 
জামায়াতকে মুজাহিদ ও গাষীদের জামায়াত থেকে পৃথক 
করে উল্লেখ করা হয়েছে। আপনারা জানেন, ০2411৮৬৪৪১১ 


১ অর্থাৎ জিহাদ হচ্ছে দীনের সর্বোচ্চ চুড়া। ইসলামে 


জিহাদের অনেক গুরুত্ব | জিহাদের সওয়াবের কোনো সীমা- 
পরিসীমা নেই। কিন্তু তালিবুল ইলমদের তা থেকে আলাদা 
রাখা হয়েছে। কিছু লোক শুধু এই কাজের জন্য ফারেগ হয়ে 
যাবে। তারা আর কোনো কাজ করবে না। কারণ দীনী 
প্রজ্ঞাসম্পন্ন আলিমে দীন সকলেই এ ব্যাপারে একমত এবং 
অভিজ্ঞতাও একথার সাক্ষ্য দেয় যে, জিহাদ ও ইলমে দীনের 


মুতাআল্লিম কিতাবে লিখেছেন, 

০৩ 4০০৩ ৩ 4৯ ০৪০৭ ১০ 
“তুমি যতক্ষণ না ইলমের জন্য তোমার সর্বস্ব দেবে, ইলম 
ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাকে কিছুই দেবে না ।” 
এই যখন অবস্থা, তখন তুমি যদি তোমার সকল সময় 
অন্যান্য কাজে খরচ করে ফেল তাহলে তুমি তো ইলমের 
ছায়াও দেখতে পাবে না। আল্লাহর ওয়াস্তে একটু চিন্তা 
করুন, আপনারা এই কাজের জন্যই এসেছেন। অর্থাৎ 
আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের বিধানাবলী শেখা ও বোঝাই 
আপনাদের কাজ। আমি কুরআনের আয়াত পাঠ করে 
শোনাচ্ছি, 
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প্রত্যেক বড় জামায়াত থেকে একদল লোক কেন বের হয় 
না দীনী প্রজ্ঞা অর্জনের জন্য? 

মুজাহিদ ও গাযীদের জামায়াত থেকে আলাদা করে 
আপনাদেরকে এই কাজের জন্যই বের করা হয়েছে। অর্থাৎ 
মুজাহিদরা জিহাদে মশগুল থাকবে আর ছাত্ররা মগ্ন থাকবে 
পড়া-শোনায়। কারণ পড়া-লেখা ও অন্যান্য কাজ কখনো 
একসাথে চলতে পারে না। পড়া-লেখা এবং জিহাদও 
একসাথে চলতে পারে না। যদিও জিহাদ দীনের অনেক বড় 
কাজ, তারপরও পড়া-লেখা ও জিহাদ একসাথে চলতে 
পারে না। তাইতো আল্লাহ রাববুল আলামীন জিহাদকে 
ফরযে কিফায়া সাব্যস্ত করেছেন। প্রত্যেকের ওপর জরুরি 
করে দেননি । বরং একদল করলেই সকলের পক্ষ থেকে 
আদায় হয়ে যাবে। 


ফরযে কেফায়া হল এমন কাজ যা জরুরি বটে, কিন্ত 
সকলের একসাথে তাতে অংশগ্রহণ করা জরুরি নয়। 
এখানে কর্মবন্টননীতি অবলম্বন করতে হয় । কেউ এই কাজ 
করবে, আর কেউ সেই কাজ করবে । যাবতীয় ফরযে 
কেফায়া কাজের সারকথা এটাই । ফরযে কেফায়া আপন 
জায়গায় অবশ্যই ফরয । কিন্তু তাই বলে যদি সকলেই 
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সেই কাজে লেগে যায়, তাহলে দুনিয়ার অন্যান্য কাজ 
আঞ্জাম দেবে কারা? তাই কেউ জিহাদ করবে, কেউ 


রুমাল আন্দোলন এবং আরো কত কত আন্দোলন হল! 
সমণ্র ইসলামী বিশ্বকে শায়খুল হিন্দ (রহ.) এক করে 


দাওয়াতের কাজ করবে, কেউ ইলম শিখবে, কেউ ইলম 


ফেলেছিলেন । হিন্দুস্তান থেকে আফগানিস্তান এবং তুরস্ক 


শেখাবে অর্থাৎ বিভিন্নরজন বিভিন্ন কাজে মশগুল থাকবে। 
এভাবে দীনের কাজগুলো সকলের মধ্যে ভাগ হয়ে যাবে। 

কোরআনে কারীমের ফায়সালা এটাই সাব্যস্ত করে যে, 
ছাত্রদেরকে জিহাদ থেকে পৃথক রাখা হবে। আল্লাহর 
ওয়াসতে একটু চিন্তা করুন। জিহাদের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ 
কোনো কাজ তো ইসলামে নেই। ইসলামের পঞ্চম রুকন 
হচ্ছে জিহাদ। আর এই জিহাদ থেকে ছাত্রদেরকে পৃথক 
করে বলা হচ্ছে, তোমরা জিহাদে যেও না, বরং তোমরা 
“তাফাল্ধুহ ফিদ্দীন' অর্জন কর। কারণ নিজের সময় শক্তি 
সামর্থ্য পূর্ণরূপে ব্যয় করা ছাড়া তাফাল্কুহ অর্জিত হয় না। 


তালিবুল ইলম এবং নফল নামায 
এটি একটি স্বতসিদ্ধ কথা যে, ছাত্রজীবনে ছাত্ররা পড়া-লেখা 
ছাড়া আর কোনো কাজ করবে না। কাজ তো কাজ, তারা 
নফল যিকির-শোগল, যা খালেস ইবাদত আমাদের 
কাবিরগণ তো ছাত্রদেরকে সেগুলো থেকেও দূরে 
রাখতেন । খুলাসাতুল ফাতাওয়া খুলে দেখুন খুলাসাতুল 
ফাতাওয়ার মুসানিফ যার মুসানিফের সমসাময়িক 
ছিলেন, তাতে এই ইবারত লেখা আছে, | -.৪):5 


৮। ০১ বেশি সম্ভব ইবারতটি এমনই হবে। অর্থাৎ 


ছাত্রযামানায় আমাদের উত্তাদগণ আমাদের খোঁজখবর 
নিতেন। যদি দেখতেন আমরা সালাতুত তাসবীহ পড়ছি, তা 
হলে আমাদেরকে প্রহার করতেন । সালাতুত তাসবীহ নামায 
কি কোনো গুনাহের কাজ? বরং অনেক বড় সওয়াবের 
কাজ। হাদীসে তার ফযীলতের কথা বর্ণিত হয়েছে। কিন্ত 
তালিবুল ইলমের জন্য সালাতুত তাসবীহ হল মুতালাআ। 


তালিবুল ইলম এবং বায়আত গ্রহণ 

হযরত গঙ্গুহী রেহ.) এবং আমাদের অন্যান্য আকাবিরগণ 
ছাত্র অবস্থায় কাউকে বাইআত করতেন না । ছাত্রদের কেউ 
বাইআত হতে চাইলে বলতেন, আগে পড়া-লেখা শেষ কর। 
কেননা পড়া-লেখা এবং যিকির-আযকার একসাথে হয় 
না। আমার নিজের কথাই বলি, আমি তখন হিদায়া পড়ি। 
শায়খুল হিন্দ (রহ.) রাজনীতির ময়দানে নেমে আসেন এবং 
ইংরেজদেরকে এদেশ থেকে খেদানোর আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে 
পড়েন। তখন আমি একদিন আরয করলাম, হযরত! 
আমাকে বাইআত করে নিন। হযরত বললেন, যখন ফারেগ 
হবে, তখন বাইআত করব । এটা আমার শৈশবের ঘটনা। 
এসকল আন্দোলন তখন পুরোপুরি বুঝতাম না। রেশমী 


পর্যন্ত সব দেশকে এক করে ফেলেছিলেন। সকল 
মুসলমানকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে এক প্লাটফর্মে দীড় 
করিয়েছিলেন। এক পর্যায়ে এমন হয়েছিল যে যদি 
একযোগে হামলা করতেন তাহলে ইংরেজরা বিলীন হয়ে 
যেত। কিন্তু এর আগেই বিশ্বাসঘাতকদের কারণে সব 
পরিকল্পনা ফাস হয়ে যায়। এই বি তকতা আমাদের 
মুসলমানরাই করেছে। অবশেষে শায়খুল হিন্দ (রহ.) 
গ্েফতার হলেন এবং চার বছর মাল্টায় বন্দী থাকলেন। 
যাইহোক, আমি বলছিলাম, আমি যখন ছাত্রজীবনে 
হযরতের কাছে বাইআতের দরখাস্ত করলাম, হযরত 
আমাকে বাইআত করতে অস্বীকার করলেন । যখন মাল্টার 
বন্দীজীবন থেকে মুক্তি লাভ করলেন, তখন আবার বাইআত 
হওয়ার দরখাস্ত করলাম, আমি তখন পড়ালেখা সমাপ্ত 
করেছি এবং শিক্ষকতা করি, হযরত আমার দরখাস্ত কবুল 
করলেন। আমাদের আকাবিরদের অবস্থা এমনই ছিল। 
তারা নিজেরা সবকিছুই করতেন। কিন্তু ছাত্রদের জন্য 
কখনো ছাত্র অবস্থায় অন্য কোনো কাজে মশগ্ল হওয়াকে 
পছন্দ করতেন না। আমাকেও শায়খুল হিন্দ (রহ.) ছাত্র 
অবস্থায় বাইআত করেননি কিন্ত ফারাগাতের পর ঠিকই 
বাইআত করেছেন। 


শায়খ ফরীদুদ্দীন গঞ্জেশকর (রহ.)-এর 

বাইআত হওয়ার ঘটনা 

এটা এ যুগের কোনো ঘটনা নয়। এটি অনেক আগের 
ঘটনা । শায়খ ফরীদুদ্দীন (রহ.) অনেক বড় একজন 
আল্লাহঅলা ছিলেন। তিনি আমাদের চিশতিয়া সিলসিলার 
অনেক বড় একজন শায়েখ। তিনি মূলতানে পড়ালেখা 
করেছেন । মুলতান ইলমের শহর হিসেবে সবসময় প্রসিদ্ধ 
ছিল। একবার কুতুবে যামান হযরত বখতিয়ার কাকী (রহ.) 
মূলতান তাশরীফ আনেন। তার আগমনের খবর শুনে 
ফরীদুদ্দীন (রহ.)-এর ইচ্ছা হল, তার হাতে বাইআত হবেন 
এবং তিনি গিয়ে হযরত বখতিয়ার কাকী (রহ.)-কে তার 
ইচ্ছার কথা জানালেন। তখন হযরত বখতিয়ার কাকী 
(রহ.) জবাব দিলেন, তুমি আগে পড়া-লেখা সমাপ্ত কর। 
তারপর দিল্লী আস। আমি তোমাকে বাইআত করব। 
সুতরাং তিনি তাই করলেন । যখন পড়া-লেখা সমাপ্ত হল, 
তখন দিল্লী গিয়ে হযরত বখতিয়ার কাকী (রহ.)-এর হাতে 
বাইআত হলেন । বাইআত হওয়ার পর আল্লাহ তাকে কত 
উচু মাকাম দান করেছেন, তা তীর জীবনী পাঠকারী 
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সকলের জানা আছে। আল্লাহ তাকে অনেক গুণ ও বৈশিষ্ট্য 
দান করেছিলেন। হযরত বখতিয়ার কাকী (রহ.)-এর 
যেসকল খলিফা রয়েছেন তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ তিনিই। 


বড়দের ছাত্রজীবন অধ্যয়ন করুন! 

আপনারা বড়দের যে কারো জীবনী পাঠ করুন, দেখবেন 
ছাত্রজীবনে তার প্রধান ব্যস্ততা ছিল পড়া-লেখা। শায়খুল 
হিন্দ রেহ.) যখন মাল্টার কারাগারে বন্দী, তখন এক 
ইংরেজ তার কাছে গিয়েছিল তদন্ত রিপোর্ট তৈরি করার 
জন্য । শায়খুল হিন্দ (রহ.)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, 
আপনি কী কী পরিকল্পনা তৈরি করেছিলেন? শায়খুল হিন্দ 
(রহ.) একে একে সব পরিকল্পনা বলে দিলেন। কারণ তখন 
সবকিছুই জানাজানি হয়ে গিয়েছিল। ওই ইংরেজ অফিসার 
মাল্টা থেকে ফিরে এসে রিপোর্ট দিল যে, আমি বিস্ময়ে 
হতবাক হয়ে গেলাম । এই বৃদ্ধ লোকটি, যার গোটা জীবনই 
কেটেছে মাদরাসার চার দেয়ালের ভেতরে, যে কখনো 
রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেনি, জীবনের আশিটি বছর যে 
পড়া পড়ানোর মধ্যে কাটিয়ে দিয়েছে, কখনো কোনো 
মন্ত্রী-এমপির সাথে সাক্ষাৎও করেনি, কোনো রাজনৈতিক 
দল কিংবা কোনো রাষ্ট্রদূতের সাথে যার কখনো কোনো 
মতবিনিময় হয়নি, সে কীভাবে এমন ভয়াবহ নীলনকশা 
তৈরি করতে পারে! আর কয়টা দিন যদি তারা পেত তাহলে 
আমাদের পরাজয় ছিল সুনিশ্চিত । 


সাধনা ও একাগ্রতার সুফল 

তো শায়খুল হিন্দ (রেহ.) এসকল কাজ করেছেন ছাত্রজীবন 
সমাপ্ত হওয়ার পর। ছাত্রজীবনে ছাত্রজীবনের হক আদায় 
করেছেন। তখন জানতেনও না, রাজনীতি কোন প্রাণীর 
নাম? এবং বাইরের দুনিয়ায় কী কী ঘটছে? তাছাড়া 
শায়খুল হিন্দ (রহ.) হযরত মাওলানা কাসিম নানুতবী 
(রহ.)-এর নিকট সফরে-হযরে সর্বাস্থায় ছিলেন । নানুতবী 
(রহ.)-এর মৃত্যুর পর হযরত মাওলানা রশিদ আহমদ 
গঙ্গুহী (রহ.)-এর খেদমতে দু'বছর অতিবাহিত করেন । এ 
সব কাজ শেষ করার পর তিনি রাজনীতির ময়দানে অবতীর্ণ 
হন। তো ভাই! আল্লাহ তাআলা এই দীন এবং এই ইলমের 
মধ্যে এই যোগ্যতা রেখেছেন, যারা নিজেদেরকে ইলম 
চর্চায় মশগুল রাখবে, আল্লাহ তাদের জন্য রাস্তা খুলে 
দেবেন । আল্লাহ তাআলা বলেন, 

“যারা পরিশ্রম করে আমার পথে, আমি অবশ্যই তাদেরকে 
পথ প্রদর্শন করব ।” 

তাই তো শায়খুল হিন্দ (রেহ.)-কে ইমাম বানানো হয়েছে। 
অথচ শায়খুল হিন্দ (রহ.) সারা জীবনে ইতিপূর্বে কখনো 


রাজনীতি করেননি । বলতে পারবেন না রাজনীতি কাকে 
বলে? গোটা জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন মাদরাসায় এবং 
খানকায়। কিন্ত যখন জিহাদের সময় এল, জিহাদের প্রতি 
পূর্ণ মনোযোগ নিবদ্ধ করলেন এবং মানুষের সাথে 
মেলামেশা শুরু করলেন। তখন আল্লাহ তার জন্য রাস্তা 


খুলে দিলেন। 
অনুবাদ: সলিমুদ্দিন মাহদি কাসেমী 


আগামী সংখ্যায় সমাপ্ 


ঘোষণা 
(সমস্যা নিয়ে আর নয় অস্থিরতা, 


সমাধানই হোক আমাদের অগ্রযাত্রা) 
শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আপনাদের সহযোগিতা ও 
ও সৃজনশীল সাহিত্য পত্রিকা মাসিক আত- 
তাওহীদে নিয়মিত বিভাগ শিক্ষার্থীদের পাতা 
ও শিক্ষা পমার্শ' চালু করা হয়েছে। উক্ত 
বিভাগে একদিকে থাকবে আপনাদের জন্য 
নিয়মিত দিক-নির্দেশনা মুলক প্রবন্ধ । 
অপরদিকে থাকবে আপনাদের সমস্যা-সমধান 
নিয়ে শিক্ষা পরামর্শ। 

অতএব এখন থেকে সমস্যা নিয়ে আর নয় 
অস্থিরতা, সমাধানই হোক আমাদের অগ্রযাত্রা” 
শ্লোগান নিয়ে এগিয়ে যাবো উন্নতি ও সমৃদ্ধির 
পথে । সুতরাং শিক্ষা বিষয়ক যে কোন সমস্যা 
আমাদের নিকট লিখুন এবং টেনশানমুক্ত 
জীবন গড়ুন। আমরা আপনার সমস্যা 
সমাধানে সচেষ্ট থাকবো এবং অতিদ্রুত সময়ে 
যথার্থ সমাধান পৌছে দেওয়ার চেষ্টা করবো, 
ইনশা আল্লাহ। আল্লাহই তাওফীকদাতা। 

যোগাযোগের ঠিকানা 


বিভাগীয় সম্পাদক 
শিক্ষার্থীদের পাতা ও শিক্ষা পরামর্শ বিভাগ 
মাসিক আত-তাওহীদ 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম 
ই-মেইল: 1)1199111101001122(8)291111.001। 


অক্টোবর'২০ -____'্। আত্জর্তহীদ ৩৮ 


জামিয়ার ভর্তি কার্যক্রম সম্পন্ন পাঠদান শুরু 
২৯ আগস্ট'২০ শনিবার থেকে জামিয়ার ১৪৪২ হিজরি 


শিক্ষাবর্ষের ভর্তি কার্যক্রম শুরু হয়ে ৩ সেপ্টেম্বর শেষ হয়। 
এ বছর নুরানি ও হিফজ বিভাগ থেকে শুরু করে দাওরায়ে 
হাদীস, উলুমে হাদীস, তাফসীর, ইসলামী আইন গবেষণা, 
আরবি ও বাংলা সাহিত্য, কিরাআত ও শর্টকোর্স বিভাগে 
প্রায় ৫ হাজার ছাত্র ভর্তি হয়। এদিকে ৯ সেপ্টেম্বর'২০ 
থেকে নতুন শিক্ষাবর্ষের সবক শুরু হয়। প্রথম দিন ইলমে 
জন্য মুখিয়ে থাকা ছাত্রদের ব্যাপক উপস্থিতি লক্ষ্য 
করা যায়। দীর্ঘদিন ধরে অপেক্ষারত ছাত্ররা নতুন বছরের 
প্রথম দরসে উপস্থিত হতে পেরে প্রাণবন্ত ও উচ্ছাসিত। 
দরসের সুচনায় উত্তাদগণ ছাত্রদের বিশুদ্ধ নিয়তের 
একনিষ্ঠতার সঙ্গে ইলম অর্জনের নসিহত করেন । 


জামিয়ার উপপরিচালক নিযুক্ত হলেন 


আল্লামা এ (দা. বা.) 

দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার অন্যতম প্রাচীন দীনী শিক্ষানিকেতন 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার উপপরিচালক নিযুক্ত 
হলেন জামিয়ার সিনিয়র মুহাদ্দিস, সকল ছাত্র-শিক্ষকের 
নন্দিত উত্তাদ, বহুভাষার স্বভাবজাত সাহিত্যিক, বিশিষ্ট 
অর্থনীতিবীদ আল্লামা ওবায়দুল্লাহ হামযা (দো. বা.)। গত 
২৪ আগস্ট'২০ (সোমবার) জামিয়ার উচ্চপর্যায়ের নীতি 
নির্ধাণী এক সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। জামিয়া 
পটিয়ার মুরব্বিগণ বরাবরই যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নিতে 
কার্পণ্য করেননি। এ সিদ্ধান্তকে সর্বমহলের মানুষ 
প্রদ্ধাবনতচিন্তে স্বাগত জানিয়ে নব-নির্বাচিত উপপরিচালক 
আল্লামা ওবায়দুল্লাহ হামযা (দা. বা.)-এর সফলতা ও 
দীর্ঘায়ু কামনা করেন। 


তাবলীগী জামাতের বার্ষিক জোড় সম্পন্ন 
১৩ সেপ্টম্বর'২০ (রেবিবার) জামিয়ার জামে মসজিদে প্রতি 
বছরের ন্যায় এ বছরও তাবলীগী জামাতের বার্ষিক জোড় 
অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে প্রধান অতিথির গুরুত্বপূর্ণ নসিহত 


অক্টোবর”১৯ 


শপ 


পেশ করেন চট্টগ্বাম তাবলীগী জামাতের প্রাণকেন্দ্র 


লাভলেইন মারকাজের মুরবিব মাওলানা ইলিয়াছ হুসাইন 


(দো. বা.)। দাওয়াতের উদ্দ্যেশে পৃথিবীর অধিকাংশ রাষ্ট্র 


_ সফরকারী এ মুরবিব বলেন, যুগে যুগে ইসলামের ওপর যে 
ঝড় এসেছে ওলামায়ে কেরামই সবার্থে তা মুকাবিলা 


করেছেন। আলেমগণের ক্লান্তিহীন শ্রম, অপ্রতিরুদ্ধ শক্তির 
কারণে বাতিল শক্তি ইসলাম নিয়ে ছিনিমিনি করতে 
পারেনি । সাম্প্রতি তাবলীগের ওপর যে তুফান বয়ে গেছে 
হক্কানী আলেমগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় তা বেশি দূর 
এগোতে পারেনি। তিনি আরও বলেন, পথহারা দিক্ভ্রান্ত 
নৃষ ইসলামের সঠিক দাওয়াত না পেয়ে পঙ্গপালের ন্যায় 
জাহান্নামে ছুটে যাচ্ছে। এদের ইসলামের সুশীতল ছায়ায় 
নিয়ে আসতে আলেমগণের দাওয়াতের বিকল্প নেই। পরে 
ছাত্রদের রমজানে এক ছিল্লা, ফারেগ হওয়ার পর এক 
সালের জন্য তাশকিল করে প্রধান অতিথির দোয়া ও 
মুনাজাতের মাধ্যমে বার্ষিক জোড় সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। 


শায়খুল ইসলাম আল্লামা শাহ আহমদ শফি 
সিডির জানা 


দক্ষিণ পূর্ব হি বহন দীনী শিক্ষানিকেতন, আল- 
জামিয়াতুল আহলিয়া দারুল উলুম মুঈনূল ইসলাম 
হাটহাজারীর মহাপরিচালক ও শায়খুল হাদীস, হুসাইন 
আহমদ মাদানী (রহ.)-এর সুযোগ্য খলীফা, আল- 
হাইআতুল উলয়া লিল জামিয়াতিল কওমিয়া বাংলাদেশের 
সম্মানীত চেয়ারম্যান, হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের 
স্বনামধন্য আমীর আল্লামা শাহ আহমদ শফি (রহ.)-এর 
ইন্তেকালে গভীর শোক ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি 
গভীর সমবেদনা প্রকাশ করেন জামিয়া পটিয়ার প্রধান 
পরিচালক ও শায়খুল হাদীস আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম 
বোখারী (দা. বা.)। হুযুর বলেন, আল্লামা আহমদ শফী 
ছিলেন প্রাজ্ঞ হাদীসবিশারদ ও প্রখ্যাত আলেমে দীন। তিনি 
ছিলেন এদেশের আলেম-ওলামা ও তাওহীদী জনতার যোগ্য 
অভিভাবক, জ্ঞান-গরীমা ও বুদ্ধি বিবেচনা দিয়ে 
মুসলমানদের ইমান-আকিদা সংরক্ষণে ছিলেন নিবেদিত 
প্রাণ। হেফাজতে ইসলামের মাধ্যমে নাস্তিক-মুরতাদ 
বিরোধী যে আন্দোলন গড়ে তোলেন তা মুসলিম উম্মাহ 
চিরদিন স্মরণ রাখবে । তার ইন্তেকালে মুসলিম উম্মাহ 
একজন যোগ্য রাহবার হারালো। এ শুন্যতা সত্যিই 
অপুরণীয়। আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ, যেন তার দীনী 
খেদমত কবুল করে তাকে জান্নাতের সুউচ্চ মাকাম নসীব 
করেন। আমীন। 


তথ্যসূত্র: আবদুর রহমান বিন ইউনুছ 


॥ আত্তার্তহীদ ৩৯ 


শিম ৮৪ পিরাজত 
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